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ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় 
এবং এ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন 
সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 


খিষ্টধর্ম বিষয়ের জন্য চিহ্িত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাত$্‌ বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও 
গণশিক্ষা মন্গ্লালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ চতুর্থ শ্রেণীর জন্য “খ্রিষধর্ম শিক্ষা” পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করেন। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও 
শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় ৪ (চার) দিন ব্যাপী পুস্তকটির যৌক্তিক মল্যায়ন সম্পন্ন করা 
হয়। অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাননীয় প্রধানমণট্র মুখ্য সচিব 
মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের মাধ্যমে পুনরায় 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর উক্ত কমিটি পাগুলিপিটির চড়াও -অনুমোদন দেয় । 


খিফধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য খ্রিষ্টধর্ম একটি আবশ্যিক বিষয় । কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে 
সঠিক ধর্মীয়ভাব ও ধর্মীয় অনুভতি জাগ্রত করার লক্ষ্যে খিধর্মের বিশাল পরিসরকে সংক্ষেপ করে এ 
পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যপু কুটির নতুনত্ব হল 
যথাসম্ভব সহজ শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও তার যত্ন, পবিত্র বাইবেল, 
শিক্ষার্থীদের সু" (ফ্ট ধারণা প্রদান করা । যথাস্থানে পাঠভিত্তিক চিত্র সংযোজিত হয়েছে। আশা করা 
যায় পু কটি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হবে । 
শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া 
অব্যাহত থাকবে । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা সত্বেও পু কটিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি 
থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিযুক্ত করার চেষ্টা 
অব্যাহত্যত থাকবে । 
জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল, তারা 
উপকৃত হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 

চেয়ারম্যান 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ৷ 


সূচিপত্র 


অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় ঈশ্বরের সৃষ্ট জল ও স্থল, দিন ও রাত 
দ্বিতীয় অধ্যায় গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন ৮ 
তৃতীয় অধ্যায়  কায়িন (কয়িন) ও আবেলের (হেবলের) আচরণ ১৩ 
চতুর্থ অধ্যায় দয়ালু সামারীয় (শমরীয়) ১৮ 
পাঠ ম অধ্যায় ঈশৃবরের ইচ্ছার কাছে মারীয়ার (মরিয়মের) আত্মসমর্পণ ২৩ 
ষষ্ঠ অধ্যায় পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম ২৭ 
সপ্তম অধ্যায় ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ৩৪ 
অষ্টম অধ্যায় যীশু পাপীদেরও ভালবাসেন ৪২ 
নবম অধ্যায় প্রকৃতির উপর যীশুর ক্ষমতা ৪৭ 
দশম অধ্যায় মথির আহ্বান ৫১ 
একাদশ অধ্যায় যীশুর শিষ্য সাধু সুন্দর সিং ৫৭ 
দ্বাদশ অধ্যায় রুথের (বুতের) বিশ্ব £॥ ৬৩ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় যীশুর মৃত্যু ও পুনরুখান ৬৮ 
চতুর্দশ অধ্যায় প্রার্থনায় ধৈর্য ৭৬ 
পু দশ অধ্যায় প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টযোগ ৮২ 
ষষ্ঠদশ অধ্যায় খ্ৰিষ্টীয় পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৮৯ 
সপ্তদশ অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান ৯৫ 


প্রথম অধ্যায় 


ঈশ্বরের সৃষ্ট স্থল ও জল, দিন ও রাত 


ঈশ্বর আমাদের অনেক ভালবাসেন । কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের 
পিতা। তাই তিনি আমাদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তিনি 
আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন একটি সুন্দর পৃথিবী । এ পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই তার 
সৃষ্ট মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, নদীনালা, মাটি, ফুল, ফল ইত্যাদি আরও কত কিছু! 
আদেশ করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু সৃষ্ট হয়ে গেছে। তিনি সর্ব শক্তিমান! তাই 
শুধু আদেশ দ্বারা তিনি সব সৃষ্টি করতে পারেন। ঈশ্বর ছয় দিনে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। 
সৃষ্টি করা শেষ হওয়ার পর তিনি বিশ্রাম করেছেন । সপ্তম দিন হল তার বিশ্রামের দিন। 
প্রথম দিনে ঈশুর সৃষ্টি করেছেন আকাশ । দ্বিতীয় দিনে তিনি সৃষ্টি করেছেন আলো । আকাশ 
ও আলো সৃষ্টি করে তিনি দেখলেন, খুব সুন্দর হয়েছে। এর পরে তিনি আরও সুন্দর সুন্দর 
জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এখানে আমরা জানব তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে ঈশৃর কী কী সৃষ্টি 
করেছেন। 

ঈশ্বরের তৃতীয় দিনের সৃষ্টি 

তৃতীয় দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন স্থল এবং সাগর তিনি শুধু আদেশের দ্বারা স্থল সৃষ্টি 
করলেন। তিনি বললেন, আকাশের নিচের সব জল এক জায়গায় জড় হোক। অন্যান্য 
জায়গায় স্থল দেখা দিক। আর তাই হল। ঈশ্বর স্থলের নাম রাখলেন ভমি। এ ভমিতে 
তিনি আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন সবুজ ঘাস বা শাক-সবৃজি, 
উদ্ভিদ, ফুল-ফলের গাছ ইত্যাদি । গাছে বীজ ধরার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। তিনি চাইলেন 
যেন বীজ থেকে চারা ও চারা থেকে গাছ হয়। তার সৃষ্টি এ ভমিতে আমরা বাস 


৬ খিফধর্ম শিক্ষা 
করি। এখানেই আমরা চাষাবাদ করি। এখানে মানুষ গড়ে তোলে গ্রাম, হাট-বাজার, শহর, 
বন্দর ইত্যাদি । 

অন্যদিকে তার আদেশে জল একসঙ্গে জড় হল। তিনি সে জলভাগের নাম রাখলেন সমুদ্র 
বা সাগর । নদী, পুকুর, খাল-বিলেও প্রচুর জল রয়েছে। কিন্তু সব জলের মল উৎস হচ্ছে 
সাগর । এ সাগরের জলের সাথে অন্য সব জলের একটা যোগ আছে। সে যা-হোক, ঈশ্বর 
জলে বাস করতে দিলেন নানা রকম মাছ, কুমীর এবং আরও অনেক জলজ প্রাণী । 

ঈশ্বর দেখলেন তার স্থল ও জলের সৃষ্টিকাজ খুব সুন্দর হয়েছে। এভাবে ঈশ্বরের তৃতীয় 
দিনের সৃষ্টিকাজ শেষ হল। 

স্থল ও জলের উপকারিতা 

ঈশুর আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন স্থল ও জল। এগুলোর উপকারিতা অনেক এখানে 
আমরা মাত্র কয়েকটি উপকারিতার নাম বলব। 


স্থল বা ভূমিতে উপকারিতা জলের উপকারিতা 
১। ভমিতে আমরা বাস করি । ১। জল না হলে আমরা বাচতে পারি না। 


২। ভমিতে আমরা চাষ করি, ফসল বুনি, | ২। জল দিয়ে ধোয়া-মোছা করি। 
গাছপালা লাগাই। 


৩। ভমিতে আমরা খেলাধুলা করি । ৩। জলে আমরা সাতার কাটি। 

৪। ভমিতে নানা জীবজন্তু বাস করে। ৪ | জলে নানা রকম প্রাণী বাস করে। সেই 

সেগুলো আমাদের কাজে লাগে। প্রাণীগুলো আমাদের দরকার ৷ যেমন, মাছ, 
যা আমরা খাই। 

৫। ভমিতে আমরা গাড়িতে চড়ে বা হেটে ৫। জলে নৌকা, স্টীমার, জাহাজ দিয়ে 

যাতায়াত করি। যাতায়াত করি । 


৬। ভমি খুঁড়লে আমরা পাই নানা রকম ৬। জমি চাষাবাদের কাজে জল ব্যবহার 
খনিজ সা ॥দ। করি। 


খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা ্ 
পৃথিবীতে স্থল ও জলের পরিমাণ 

ঈশ্বরের সৃষ্ট এ পৃথিবী অনেক বড়। তার সৃষ্ট ভমিকে আমরা সাত ভাগে ভাগ করে থাকি। 
যথা : এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, 
এন্টার্কটিকা । সাতটা ভাগকে আমরা সাতটা মহাদেশ বলি। 

সারা পৃথিবীর জলকে আমরা পাচ ভাগে ভাগ করে থাকি। এগুলোকে আমরা বলি মহাসাগর । 
যথা : প্রশাং| মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও 
দক্ষিণ মহাসাগর । 

পৃথিবীতে ভমির চেয়ে জলের পরিমাণ অনেক বেশি । মোট চার ভাগের মাত্র এক ভাগ হল 
স্থল ভমি ৷ বাকী তিন ভাগই হল জল। 


পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ স্থল ও তিন ভাগ জল 


৮ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
ঈশ্বরের চতুর্থ দিনের সৃষ্টি : দিন ও রাত্রি 

আমরা জানি, ঈশ্বর আমাদের জন্য আলো সৃষ্টি করেছেন। আলো থেকে তিনি অন্ধকার 
আলাদা করেছেন। তিনি আলোর নাম দিয়েছেন দিন। অন্ধকারের নাম দিয়েছেন রাত্রি বা 
রাত। কিন্তু দিন ও রাত্রির জন্য দরকার হয় সর্ষ। সর্ষ সারা পৃথিবীতে এক সাথে আলো দেয় 
না। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অংশ এক সাথে আলো পায়। এ সময় পৃথিবীর বাকী অর্ধেক স্্ঘর 
বিপরীত দিকে থাকে । তাই বিপরীত অংশটুকুতে তখন অন্ধকার থাকে । এ অন্ধকার 
সময়টাকে আমরা বলি রাত। রাতের অন্ধকার যেন অতিরিক্ত ঘন হয় সে জন্য ঈশৃর 
দিয়েছেন চাদ, তারা ইত্যাদি। রাতে চাদের আলোতে আমরা শুধু অল্প অল্প দেখতে পাই। 
এভাবে সর্ষ দিন ও রাত্রিকে আলাদা করে রাখে । 


সর্ষ এক সাথে সারা পৃথিবীতে আলো দেয় না। কারণ আমাদের বিশ্রামের জন্য রাতেরও 
দরকার ৷ ঈশুর তার অসীম বুদ্ধি দিয়েই সব কিছু এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন! তিনি 
পৃথিবীটাকে গোল করে সৃষ্টি করেছেন । তাই পৃথিবীর একটা দিক যখন সম্্ঘর আলো পায় 
তখন অন্য দিকটাতে অন্ধকার থাকে। 


পৃথিবীর একদিকে দিন এবং অন্য দিকে রাত্রি 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ৯ 
অন্ধকারও আমাদের জন্য প্রয়োজন। দিনের বেলায় আমরা পড়াশুনা, কাজকর্ম, খেলাধুলা 
করি বা বেড়াতে যাই। এভাবে যখন ক্লা$ | হয়ে পড়ি তখন আমাদের দরকার হয় বিশ্রাম। 
এজন্য ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন অন্ধকার রাত । রাতের বেলায় আমরা একটু সময় পড়াশুনা 
বা কাজ করে ঘুমিয়ে পড়ি। কারণ সারা দিনের পরিশ্রমে আমরা ক্লা$ | হয়ে যাই। ঘুমের 
মধ্য দিয়ে আমাদের দেহের ক্লাঠি | দর হয়ে যায়। পরের দিন ঘুম থেকে জেগে আমরা 


আবার কাজ, পড়াশুনা ইত্যাদি করতে পারি। 


নিচে আমরা দিন ও রাত্রির উপকারিতা আলাদাভাবে দেখি । 


১। সৰ্ম্ঘর আলোতে সব কিছু - [ভাবে |১। রাতের অন্ধকারে ভালমত ঘুমানো 
দেখাতে পাই। যায়। 

২। সম্মর আলোতে ভালমত দেখতে ২। সর্ম্ঘর তাপে দিনে সব কিছু বেশি 
পাই বলে মাঠে অনেকক্ষণ কাজ গরম হয়ে যায়। রাতে আবার তা 
করতে পারি। শীতল হয়। 

৩। সন্ধর তাপে আমরা ভেজা জিনিস |৩। রাতের নীরবতায় চিং]1 করতে 
শুকাতে পারি। সুবিধা হয়। তাই পরের দিনের জন্য 

পরিকল্পনা করতে পারি । 

৪। শীতের দিনে সর্্ঘর তাপে শীত দর !৪। রাতের নীরবতায় ঈশ্বরের সাথে কথা 
করি। বলতে পারি। তার প্রশংসা করতে 

পারি। 

৫। দিনের আলোতে নির্ভয়ে একা একা :৫। রাতের নীরবতায় আমরা পড়াশুনা 
চলতে পারি। করতে পারি। 


তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা ঈশ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সৃষ্টির কথা জেনেছি। এখানে আমরা 
জেনেছি তার তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের সৃষ্টির কথা । আমরা এবার ঈশ্বরের চার দিনের সৃষ্টির 
নাম ছকে লিখি। 


প্রার্থনা : হে পিতা, তোমার সুন্দর সৃষ্টির জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি 
আমাদের জন্য ফুল ও ফল দিয়ে এ পৃথিবী ভরিয়ে দিয়েছ। বেঁচে থাকার জন্য জলের 
ব্যবস্থা করেছ। সারা দিন আমরা সন্র আলোতে অনেক পরিশ্রম করি। রাতে বিশ্রাম 
করার জন্য সুন্দর সুযোগ দিয়েছ। এসব কিছুর জন্য আমরা তোমার প্রশংসা ও গৌরব করি। 
হে প্রভু, সব কিছুর জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই । 


পরিকল্পিত কাজ : (গান শেখা) তোমার প্রশংসা করি, আনন্দ হৃদয়ে প্রভু । 


আনন্দময় জীবনের জন্য ধন্যবাদ । 
অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর। 
ক) ঈশৃর শুধু আদেশ দ্বারা কথা বলতে পারি। 
খ) পৃথিবীর জলভাগকে আমরা খেলাধুলা করি। 
গ) ঈশুর পৃথিবীকে গোল করে জলের পরিমাণ বেশি । 
ঘ) রাতের নীরবতায় ঈশ্বরের সাথে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন 
ও) ভমিতে আমরা সাগর বলি। 
চ) পৃথিবীতে ভমির চেয়ে সৃষ্টি করেছেন। 


খ) তৃতীয় দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন.................... 72783255558 
গ) ঈশ্বর স্থলের নাম রাখলেন........১.,১১,১১০০০০০০০০০০০৭ | 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু দেখি তা কে সৃষ্টি করেছেন? 
খ) ঈশুর কোন দিনে স্থল সৃষ্টি করেছেন? 
গ) ঈশ্বর কাদের জন্য স্থল ও জল সৃষ্টি করেছেন? 
ঘ) অন্ধকারের নাম কী? 
ও) ভমিতে আমরা কী কী করি? 
চ) জলে কী কী বাস করে? 
ছ) ভমিকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি? 
জ) সাগরকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি? 


৪। রচনামুলক প্রশ্ন 
ক) ঈশ্বরের সৃষ্ট স্থলভমির তিনটি উপকারিতার কথা লেখ । 
খ) ঈশ্বরের সৃষ্ট জলের তিনটি উপকারিতার কথা লেখ । 
গ) রাতে আমরা কী কী কাজ করি? 
ঘ) দিনের আলোতে আমরা কী কী কাজ করতে পারি? 


১১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীতা ও যত্ন 


কত সুন্দর এই পৃথিবী। 


পশুপাখি, আকাশ, মেঘ, সর্ষ, চাদ, তারা ইত্যাদি । কত সুন্দর এ পৃথিবী! কে এসব সৃষ্টি 
করেছেন? সব সৃষ্টি করেছেন আমাদের পিতা ঈশুর ৷ সৃষ্টির জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা 
করা উচিত । এবার আমরা একটা গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা করি । 

আকাশে চন্দ্র তারা, বন-গিরি, নদী-ধারা 

তোমার মহিমা গায় প্রভু, তোমার মহিমা গায় । 

তুমি যে বিশ্ব জুড়ে রয়েছ সবার সুরে। 

নিখিল মানব সবে তোমার শরণ চায় । 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১৩ 
আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা রয়েছে। সেগুলোর কোনটা থেকে আমরা 
রসালো ফল পেয়ে থাকি। যেমন, আম, জাম, লিচু, কাঠাল, কলা, বাতাবীলেবু ইত্যাদি । 
আবার কোন কোন গাছ থেকে আমরা পাই দামী কাঠ । যেমন, শাল, সেগুন, সুন্দরী, কড়ই, 
ইত্যাদি। কোন কোন গাছ আবার দিয়ে থাকে সুন্দর সুন্দর ফুল। তাছাড়া, কোন কোন ছোট 
গাছকে আমরা বলি গুল । এগুলো থেকে আমরা পাই বিভিন্ন রকমের শাক-সব্জি। 


হালচাষ করি। গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি থেকে দুধ পাই, তাদের মাংসও আমরা খাই। 
তাছাড়া, হাস-মুরগি আমাদের জন্য ডিম দেয়, তাদের মাংসও আমরাও খাই। অনেক পশুর 
থাকে । বিশেষভাবে রাতের বেলায় আমরা যখন ঘুমাই তখন কুকুর আমাদের সব কিছু 
নিরাপদে রাখে । 


ঈশৃরের সব কিছুই আমাদের নানা উপকার করে থাকে । আমাদের সুখের জন্যই তিনি এসব 
কিছু সৃষ্টি করেছেন। কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন । তাই আমরা সৃষ্টির জন্য তাকে 
ধন্যবাদ জানাই। 


ঈশ্বরের কয়েকটি সৃষ্টির নাম আমরা নিচের ছকে লিখি। 


সৃষ্টির নাম 
> ৬। 
২। ৭। 
৩। ৮। 
৪। ৯। 
৫। ১০। 


১৪ 


গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা 


খিষধর্ম শিক্ষা 


ঈশ্বরে কেন গাছপালা ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন? এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কী? আমরা হয়ত 
মনে মনে এসব ভাবি । ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্যই এগুলো সৃষ্টি করেছেন । এবার 
আমরা দেখব সৃষ্টিগুলো আমাদের কী কী উপকার করে। 


গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা 


গাছপালার উপকারিতা 


জীবজন্তুর উপকারিতা 


১। গাছপালা অক্সিজেন দেয় ও কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড নেয়। 


১। কিছু জীবজন্তুর মাংস, ডিম আমরা 
খাই। 


২। গাছ আমাদের জন্য জ্বালানি কাঠ দেয় | 


২। গৃহপালিত কুকুর বাড়ি পাহাড়া দেয় । 


৩। আমরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি। 


৩। গরু-মহিষ চাষাবাদে সাহায্য করে । 


৪। গাছ থেকে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র 
তৈরির জন্য কাঠ পাই। 


৪ । কোন কোন পশু গাড়ি টানে । 


৫। গাছের ফল আমাদের ও পশুপাখিদের 
ক্ষুধা মিটায় ও স্বাস্থ্য ভাল রাখে। 
৬। গাছের ফুল সৌন্দর্য বাড়ায়, মনকে 

সুন্দর ও সতেজ রাখে । 


৫। কোন কোন পশুর উপর চড়ে যাতায়াত 
করা যায় । 


৬। কিছু পশুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ, জুতা 
ইত্যাদি তৈরি করা যায় । 


৭। গাছে পাখিরা বাসা বানায় 


৮। অনেক পশু গাছে বাসা করে। 


খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা ১৫ 
ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ব 


ঈশৃর মানুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হল তার প্রতিনিধি । তার প্রতিনিধি 
হওয়ার অর্থ তার ইচ্ছা পালন করা। তার কাজগুলো তারই ইচ্ছা অনুসারে করা । কাজেই 
সৃষ্টির যত্ন নেওয়া হচ্ছে মানুষের দায়িত ও কর্তব্য । 


নিম্নে লিখিত কোন সৃষ্টির যত্ন আমরা কীভাবে নিতে পারি তা ছকের মধ্যে লিখি । 
সৃষ্টির নাম কীভাবে যত্ন নেওয়া যায় 

ফুলফলের গাছ 

EE 

গরু 

ছাগল-ভেড়া 


প্রার্থনা : হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্ট এ পৃথিবী কত সুন্দর! এই আকাশ, বাতাস, ফুলফল, 
জীবজন্তু, গাছপালা সবই তুমি আমাদের দান করেছ। তাই আমরা তোমাকে 
ধন্যবাদ জানাই । তুমি আমাদের আৰ্শীবাদ কর ও সুস্থ রাখ, যেন আমরা তোমার 
কাজ করতে পারি । যেন তোমার সৃষ্ট প্রতিটি জীব ও জিনিসের যত্ন নিতে পারি। 
আমরা যেন তোমার প্রশংসা করতে পারি। আমেন। 


পরিকল্পিত কাজ : মানুষের জীবনে গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা গুলো ছকের 
মাধ্যমে লিখবে । 


> 


২্‌। 


খ্বিষ্টধৰ্ম শিক্ষা 
অনুশীলনী 
নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে যে বাক্যটি সঠিক তার পাশে টিক () চিহ্ন এবং যে বাক্যটি 
সঠিক নয় তার পাশে কাটা (৯) চিহ্ন দাও? 


ক) সৃষ্টির জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত । 
খ) গাছপালা আমাদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেয় । 

গ) কোন কোন পশু গাড়ি টানে 

ঘ) কোন কোন জীবন্তুর মাংস আমরা খাই। 


৩। রচনামুলক প্রশ্ন 


ক) গাছপালা আমাদের কী কী উপকার করে? পাঁচটি উপকারিতার কথা লেখ । 
খ) জীবজন্তু আমাদের কী কী উপকার করে? পাচটি উপকারিতার কথা লেখ। 
গ) পাচটি সৃষ্টির নাম লেখ এবং সেগুলোর যত্ন কীভাবে নিবে তা লেখ। 


তৃতীয় অধ্যায় 
কায়িন কেয়িন) ও আবেলের (হেবলের) আচরণ 


আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর সর্বশত্তিমান। তিনি সব জায়গায় আছেন। তিনি 
আমাদের সম | কাজ ও আচার-আচরণ দেখতে পান। ঈশুরের চোখের আড়ালে কোন 
কিছুই করা যায় না। কায়িন ও আবেলের গল্প থেকে তা আমরা ' ষ্টরূপে জানতে পারব । 
কায়িন (কয়িন) ও আবেল (হেবল) 

আদম ও হবার ছিল দুই ছেলে । বড় ছেলের নাম ছিল কায়িন ও ছোট ছেলের নাম আবেল। 
কায়িন জমি চাষ করত এবং আবেল মেষ চরাত। 


তারা তাদের জমিতে উৎপন্ন ফসল এবং গৃহপালিত পশু ঈশ্বরকে দান করত। এভাবে তারা 
ঈশ্বরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখতে চাইত। একদিন কায়িন ঈশ্বরের কাছে তার জমির কিছু 
ফসল উৎসর্গ করল । আবেলও তার পাল থেকে কয়েকটা সবচেয়ে ভাল মেষ উৎসর্গ করল। 
ঈশ্বর আবেলের দান গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ করলেন । কিন্তু কায়িনের দান তিনি গ্রহণ 
করলেন না। হিংসায় কায়িনের মুখ কাল হয়ে গেল। ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার 
এত রাগ কেন? আর কেন তুমি মুখ নিচু করে হাট? তুমি যদি সৎ চি | কর তবে মুখ তুলে 
চাও । পাপ, বন্য পশুর মত তোমার দরজায় ওত পেতে বসে আছে । তাকে দমন কর।” 


১৮ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


ঈশ্বরের কাছে কায়িন (কয়িন) ও আবেলের (হেবলের) উৎসর্গ 


কায়িনের মনের হিংসা দর হল না। সে ঠিক করল যে, সে তার ভাইকে মেরে ফেলবে । 
একদিন কায়িন তার ভাইকে বলল, চল আমরা বেড়াতে যাই। তাতে আবেল তার সাথে 
গেল। তারা একসাথে মাঠে গেল। সেখানে কায়িন তার ভাইকে আক্রমণ করে তাকে মেরে 
কায়িন উত্তর দিল, “জানি না। আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?” ঈশ্বর সব কিছুই জানেন । 
তিনি মানুষের অং | রের কথাও জানেন । কায়িনের মনে কী ছিল তা ঈশ্বর জানতেন । কায়িন 
মনে করেছিল, সে হয়ত লুকিয়ে লুকিয়ে আবেলকে হত্যা করে ফেলবে । কিন্তু সে তা করতে 
পারেনি । ঈশৃর কায়িনকে সবচেয়ে মন্দ কাজটি করতে দেখেছেন। তাই তিনি তাকে 
বললেন, “তুমি কী করেছ? শোন! তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি থেকে আমার কাছে চিৎকার 
করে কীদছে? তুমি এখন অভিশপ্ত! যে মাটি তোমার ভাইয়ের রক্ত পান করেছে, সেই মাটি 
অভিশপ্ত এই মাটি তুমি যতই চাষ কর না কেন, তাতে ফল হবে না । তুমি পালিয়ে পালিয়ে 
পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে ।” 

তখন কায়িন ঈশ্বরকে বলল, “এই শা? | আমি কী করে সহ্য করব? আপনি আমাকে এখান 
থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যে আমাকে দেখবে সে আমাকে মেরে ফেলবে ।” ঈশৃর 
বললেন, “না, মারবে না। যদি কেউ তোমাকে মারে, তার শার| হবে সাতগুণ বেশি ।” 
কায়িন ঈশ্বরের সামনে থেকে পালিয়ে এদেনের পর্বদিকে নোদ দেশে বাস করতে লাগল । 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১৯ 
কায়িন (কয়িন) ও আবেলের (হেবলের) মনোভাব ও আচরণ 

এই অংশ থেকে আমরা কায়িন ও আবেলের মনোভাব জানতে পারি। বড় ভাই কায়িন ছিল 
স্বার্থপর ৷ ঈশ্বরের প্রতি সে ছিল অকৃতজ্ঞ। তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সুন্দর মনোভাব ছিল না। 
ঈশ্বরের কাছে সে তার জমির ফসল উৎসর্গ করত। কিন্তু তা সে ভাল মনে দিত না। সে 
জন্য ঈশ্বর তার উৎসর্গ গ্রহণ করেননি । ফলে তার মনে হিংসা ও রাগ হয়েছিল। তারপর সে 
তার নিজের ভাইকে মেরে ফেলেছিল । 


তার ভাই আবেল ছিল সহজ মানুষ । ঈশ্বরের প্রতি ছিল তার গভীর ভালবাসা । তাই সে 
ঈশৃরকে উৎসর্গ করত ভাল ভাল মেষ। তার মনোভাব ছিল কৃতজ্ঞতাপর্ণ। তাই ঈশ্বর তার 
দান গ্রহণ করেছিলেন । 


কায়িন ও আবেলের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা নিচের ছকে লিখি । 


কায়িন (কয়িন) আবেল (হেবল) 
> > 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪ । ৪ । 


ঈশ্বর নম্র ও বিনীত ব্যক্তির দান সব সময় গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের মন উদার ও সৎ 
হলে ঈশ্বর আমাদের দানও গ্রহণ করবেন । তাই আমাদের উদার ও সৎ হওয়া উচিত ৷ ঈশ্বর 
ভাল জিনিস উৎসর্গ করি। 


শিক্ষণীয় বিষয় 
১। ঈশূর সব কিছু দেখেন ও জানেন । তার চোখকে ফাকি দিয়ে কোন কিছুই করা যায় না। 
২। ঈশ্বর সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন । 


২০ খিফধর্ম শিক্ষা 
৩। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সা ॥্ক নষ্ট হয় পাপের কারণে । 

৪ । আবেলের মতো করে আমরা সবচেয়ে ভাল জিনিস ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করব। 

৫ । প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর চান আমরা যেন ধৈর্য ধরি ও পর (রকে ক্ষমা করি। 
প্রার্থনা : হে পিতা, তুমি আমাদের সবাইকে সুন্দর হৃদয় দান কর । আমরা যেন সব মানুষকে 
ভালবাসতে পারি । আমরা যেন সর্বদা সত্য পথে চলি এবং তোমার মনের মতো কাজ করতে 
পারি । আমেন ॥ 


পরিকল্পিত কাজ 
১। পাঠ্যপু | কের ছবিগুলো নিজ খাতায় বাড়িতে বা ক্লাসে করবে। 
২। কায়িন ও আবেলের বর্ণনা থেকে শিক্ষণীয় ৫টি বিষয় নিজ খাতায় লিখবে । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
ক) আদম ও হবার কয়টি ছেলে ছিল? 
১টি ২টি ৩টি ৪টি 
খ) আবেল মাঠে কী চরাত? 
মহিষ মেষ গরু ছাগল 
গ) কায়িন তার ভাই আবেলকে কী করেছিল? 


ঘ) কেউ যদি কায়িনকে মেরে ফেলে তবে তার শা | হবে কয় গুণ? 
53 পাচ গুণ সাত গুণ নয় গুণ 


খিফধর্ম শিক্ষা 
২। জি 
আমরা জানি ও 
বিশ্বাস করি 
খ) তুমি যদি র যে, ঈশবর....... 
সস উট 
Seis ate de 4488 ? 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) কায়িন 
টা 
ন) ঈশ্বর 958 Ly 
রত? 
র কেন কায়িনের উৎসর্গ গ্রহণ করেননি 
রনানি? 


ঘ) কেন 
ঈশৃর আবেলের উৎসর্গ গ্রহণ করেছিলেন 
? 


৪। রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) কায়িন ও আবেল 
ঈশৃরের 
সিট 
গ র 
LEE রত | 
লন 
টিন 
রঃ 


২১ 


চতুর্থ অধ্যায় 


দয়ালু সামারীয় শৈমরীয়) 


ঈশুর দয়ালু। তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল। কারণ সব মানুষকে তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন। সবাইকে তিনি সমানভাবে ভালবাসেন । ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির পিতা । তার 
কাছ থেকে সব মানুষ এসেছে । তাই সব মানুষকে তিনি যত্ন করেন। তিনি সবাইকে সমান 
চোখে দেখেন ৷ তিনি চান, আমরাও যেন তেমনি সবাইকে সমানভাবে দেখি । আমরা যেন শুধু 
আমাদের পরিচিত ব্যক্তিদের সেবা-যত্ত্ব না করি। জাতি-ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ না করে সবাইকে 
যেন দয়া দেখাই। দয়াল-সামারীয়ের গল্পটি আমাদের চমৎকার শিক্ষা দেয়। এর মধ্য দিয়ে 
আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন । 


বাইবেলে দয়ালু সামারীয়র (শমরীয়র) গল্প (লুক ১০: ২৫-৩৭) 
একদিন এক ধর্মীয় পণ্ডিত যীশুকে প্রশ্ন করলেন : আমার প্রতিবেশী কে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
যীশু একটি গল্প বলেছিলেন । গল্পটির নাম “দয়াল-সামারীয়/শমরীয়” । গল্পটি এ রকম : 


একদিন একজন লোক জেরুজালেম থেকে যেরিখো (যিরীহো) নগরে যাচ্ছিল। পথে তাকে 
ডাকাতেরা ধরল। তারা লোকটির সব কিছু কেড়ে নিল। তাকে মার-ধর করে আধমরা 
অবস্থায় ফেলে রেখে গেল । 


কিছুক্ষণ পরে একজন পুরোহিত সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটিকে অসহায় অবস্থায় 
দেখেও তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। তারপর এক লেবীয় সেই পথে গেল। সেও 
লোকটিকে দেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল । শেষে এক সামারীয় পথিক সেই পথে গেল। আহত 
লোকটিকে দেখে তার মনে দয়া হল। সে তার কাছে গিয়ে তার ক্ষতগুলো ধুয়ে বেধে দিল । 
তারপর সে আহত পথিকটিকে নিজের গাধার পিঠে বসাল এবং একটি পান্থশালায় নিয়ে 
গেল। সেখানে সে তার সেবা করতে লাগল । পরের দিন সে কিছু টাকা বের করে পা) শালার 
মালিককে দিল । সে বলল, “এই লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। আমি যখন বাড়ি ফিরে 
যাব তখন তোমার বাকী যা লাগবে তা দিয়ে দেব।” 


গল্পটির শেষে যীশু পণ্ডিতকে একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, যে লোকটি ডাকাতের 
হাতে পড়েছিল, তার প্রতিবেশী কে? ধর্মীয় পণ্ডিত সঠিক উত্তর দিলেন । তিনি বললেন, যে 
লোকটি তার সেবা করল, সেই তার প্রতিবেশী । 


এই গল্পের মধ্য দিয়ে যীশু আমাদের বলেন : 

ক) সামারীয় লোকটির মতো ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন ও রক্ষা করেন। 
খ) যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে মানুষকেও ভালবাসে । 

গ) প্রতিবেশীকে ভালবাসার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকেও ভালবাসি । 

ঘ) প্রতিবেশীকে সেবা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। 

ও) যে কোন জাতি ও ধর্মের লোকই আমাদের প্রতিবেশী । 


সুজনের সেবা কাজ 
সুজনের বয়স ৯ বছর । সে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া আসার পথে শ্যামল নামে খোঁড়া এক 


বালককে ভিক্ষা করতে দেখত। একদিন সুজন শ্যামলকে জিজ্ঞেস করল? “তোমার পা 


২৪ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
কীভাবে নষ্ট হল”? শ্যামল উত্তর দিল, “এক বাস দুর্ঘটনায় আমার পা নষ্ট হয়ে গেছে”। 
এতে সুজনের মন ব্যথায় ভরে যায় ও শ্যামলের জন্য মায়া হয়। সে চিং| করতে থাকে 
কীভাবে শ্যামলকে সাহায্য করা যায়। 


একদিন পত্রিকায় সে একটি খুশির খবর দেখতে পেল। সে দেখল, এক দল বিদেশী ডাক্তার 
ঢাকার একটা সরকারি হাসপাতালে আসবে । তারা বিনা পয়সায় কৃত্রিম পা লাগিয়ে দিবে । 
সঙ্গে সঙ্গে সুজনের মনে পড়ে যায় শ্যামলের কথা । সে তার মা-বাবাকে রাজী করায় 
শ্যামলকে চিকিৎসার জন্য সাহায্য করতে । সুজনের মা-বাবা তাতে রাজি হলেন। তারা 
শ্যামলের সাথে যোগাযোগ করলেন । তাকে কৃত্রিম পা লাগাতে সাহায্য করলেন । 

শ্যামল এখন আর ভিক্ষা করে না। তাদের বাড়ির কাছে একটি বিদ্যালয় ছিল। সেখানে 
রাতে পড়াশুনা হত। যারা দিনে কাজ করে তারা সেখানে রাতে পড়াশুনা করতে পারত । 
শ্যামল এখন সে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। আবার দিনের বেলায় এক মুদির দোকানে সে 
কাজও করে। 


খিফধর্ম শিক্ষা ২৫ 
আমরাও এভাবে দয়ার কাজ করতে পারি। আমরা অনেক অভাবী, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের 
যত্ন নিতে পারি। দয়ার কাজ করে আমরাও পিতার মত দয়ালু হতে পারি । 


আমাদের করণীয় : বিপদগ্রস্থ বা অভাবী ব্যক্তির সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা । অভাবী মানুষকে 
সেবার মধ্য দিয়ে ঈশৃরকে সেবা করা । 


বিপদগ্রস্থ বা অভাবী মানুষের জন্য আমরা কী কী করতে পারি তা নিচের ছকে লিখি । 


> 


২। 


৩। 


পরিকল্পিত কাজ : ১) দয়ালু সামারীয়ের কাজগুলোর একটা তালিকা তৈরি কর। 
২) তুমি কী কী ভাবে দয়ার কাজ করতে পার তা তোমার খাতায় লেখ। 


শব্দার্থ 
কৃত্রিম-আসল নয়। 
পাও শালা-পথিকদের জন্য বিশ্রামের স্থান । 


২৬ 


> 


২ 


৩। 


খিষধর্ম শিক্ষা 


শূন্যস্থান পুরণ কর 

ক) ঈশ্বর সমগ্র..................১,, পিতা। 

খ) একজন লোক....................... থেকে যেরিখো (যিরিহো) নগরে যাচ্ছিল। 
0) শেষে এর: পথিক সেই পথে গেল । 

ঘ) যে কোন জাতি ও ধর্মের লোকই আমাদের..................., | 
ও) ঈশ্বর আমাদের.................... উর যায করেন। 
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) কে লোকটিকে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে গেল? 

খ) আহত লোকটিকে দেখে কার দয়া হল? 

গ) আহত লোকটিকে কোথায় নেওয়া হল? 

ঘ) লোকটির জন্য কে পাও শালায় টাকা দিল? 

রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) সুজনের সেবা কাজ কী ছিল? 


খ) দয়ালু সামারীয় কীভাবে আধমরা লোকটির সেবা করেছিলেন? 
গ) এ গল্পে যীশু আমাদের কী শিক্ষা দেন? এ সা॥র্কে ৫টি বাক্য লেখ । 


পঞ্চম অধ্যায় 


ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মারীয়ার মেরিয়মের) আত্মসমর্পণ 


মানবজাতির পাপের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিল । সে হয়েছিল পাপের দাস। এ দাসতৃ থেকে 
তার মুক্তির প্রয়োজন হল। ঈশ্বর পাপের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চাইলেন । এর জন্য 
তিনি একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ঠিক করলেন, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে 
পৃথিবীতে পাঠাবেন । সেই মুক্তিদাতা হলেন তারই একমাত্র ও আপন পুত্র । তিনি হবেন সকল 
মানুষের মুক্তিদাতা। এজন্য তাকে মায়ের গর্ভে মানুষ হয়ে জন্ম নিতে হবে । তাই মুক্তিদাতার 
মা হওয়ার জন্য এজন নারী দরকার ৷ ঈশূর বেছে নিলেন মারীয়াকে। 

মারীয়াকে তিনি জন্মের আগেই ঠিক করে রেখিছিলেন। এ জন্য তিনি তাকে মুক্তিদাতার মা 
হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন। কিন্তু এ পরিকল্পনার মারীয়ার সম্মতি আছে কি-না তা 
জানা দরকার । তাই তিনি মারীয়ার কাছে মহাদত গাব্রিয়েলকে পাঠালেন। 


মারীয়া সেলাই করছেন মারীয়ার সাথে স্বর্গদত কথা বলছেন 
উপরের ছবিগুলোতে আমরা কাকে দেখতে পাই? 
১। 
২। 
আমরা দেখতে পাচ্ছি মারীয়া ও মহাদত গাব্বিয়েলকে ৷ পবিত্র বাইবেলের একটি ঘটনায় 
আমরা তাদের কথা শুনতে পাব । ঘটনাটি এবার আমরা মনযোগ দিয়ে পাঠ করব । (লুক ১ 
: ২৬-৩৮ । 


২৮ খিফ্ধর্ম শিক্ষা 
মারীয়ার কাছে দূতের সংবাদ 

গালিলেয়া প্রদেশের একটি গ্রামের নাম ছিল নাজারেথ। সে গ্রামে বাস করতেন একজন 
কুমারী । তার নাম মারীয়া। যোসেফ নামে একজন যুবকের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। 
একদিন ঈশ্বর সেই মারীয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন মহাদত গাব্রিয়েলকে। স্বর্গ দত মারীয়ার 
কাছে এসে বললেন “প্রণাম তোমায়! পরম আশিসধন্যা তুমি । প্রভু তোমার সঙ্জোই আছেন।” 
এই কথায় মারীয়া অবাক হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এ কথার অর্থ কী? স্বর্গদম্ত তখন 
তাকে বললেন “ভয় পেয়ো না, মারীয়া! তুমি ঈশৃরের আশীর্বাদ লাভ করেছ। শোন, 
গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে । তার নাম রাখবে “যীশু ৷’ তিনি মহান হয়ে 
উঠবেন । ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন তিনি। প্রভু ঈশ্বর তাকে দান করবেন পিতৃপুরুষ 
দায়ভ্দর সিংহাসন । যাকোব বংশের ওপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন । অশেষ হবে তার 
রাজতৃ ৷” 


মারীয়া তখন দতকে বললেন, “তা কী করে হবে? আমি যে কুমারী” । উত্তরে দত বললেন 
“পবিত্র আত্মা তোমার ওপর নেমে আসবেন । ঈশৃরের শক্তিতে পর্ণ হবে তুমি । তাই যার জন্ম 
এলিজাবেথও এখন গর্ভবতী । তার বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছেন । 
তারই এখন ছয় মাস চলছে। কারণ ঈশৃরের অসাধ্য কিছুই নেই। মারীয়া তখন বললেন 
“আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হোক ৷” স্বর্গদত তখন তার কাছ থেকে 
বিদায় নিলেন। 


এ হল মারীয়ার আত্মসমর্পণ । ঈশুরের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন । “আত্মসমর্পণ” 
কথাটির মধ্যে আছে দুইটি শব্দ। “আত্ম” অর্থাৎ নিজেকে এবং “সমর্পণ” অর্থ উৎসর্গ বা 
দান। কাজেই আত্মসমর্পণ অর্থ হল নিজেকে দান বা উৎসর্গ করা । মারীয়ার আত্মসমর্পণ হল 
ঈশ্বরের কাছে। কোন মানুষ মারীয়াকে ডাকেনি। স্বয়ং ঈশৃর তাকে ডেকেছেন। তিনি কি 
তাতে সাড়া না দিয়ে পারেন? 


খিধর্ম শিক্ষা ২৯ 
১। ঈশৃর মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে চান। তাই তিনি ঠিক করলেন, নিজের পুত্র 
যীশুকে তিনি পাঠাবেন । মারীয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যীশুকে পৃথিবীতে পাঠাবেন । 

২। মারীয়াকে ঈশৃর তার পুত্রের মা হওয়ার জন্য বেছে নিলেন । 
৩। যোসেফের সাথে মারীয়ার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল । 
৪ | মারীয়া বিশ্বাসপর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন । 
৫। মারীয়া ইচ্ছা গ্রহণ করেছিলেন ও সে অনুসারে চলেছিলেন। 


আমাদের করণীয় : মারীয়ার মত সাধারণ জীবনযাপন করা। প্রার্থনায় বিশ্ব | থাকা। 
ঈশুরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলা। 


মনে রাখি : মারীয়া বললেন, “আমি প্রভুর দাসী! প্রভুর ইচ্ছা আমাতে পর্ণ হউক ৷” 


পরিকল্পিত কাজ : ১। মারীয়া দতকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নিজের ভাষায় লিখবে । 
২। কার কার ইচ্ছামত চললে ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলা হয় তা লিখবে । 


শব্দার্থ 
কুমারী = যার বিয়ে হয়নি, আত্মসমর্পণ = নিজেকে দান করা । 


৩০ খিফ্ধর্ম শিক্ষা 
অনুশীলনী 

১। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর। 

ক) ঈশূর স্বর্গদত গাব্বিয়েলকে পাঠালেন তার রাজতৃ 

খ) মারীয়া এক কুমারীর কাছে। 

গ) অশেষ হবে অবাক হলেন। 

ঘ) ঈশ্বরের শক্তিতে কিছুই নেই। 

উ) ঈশ্বরের অসাধ্য পর্ণ হবে তুমি 


২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) স্বৰ্গ দচতর নাম কী ছিল? 
খ) যোসেফের সাথে কার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল? 
গ) বৃদ্ধ বয়সে কে গর্ভধারণ করেছিলেন? 
ঘ) ঈশবর কেন তার একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠালেন? 


৩। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) স্বর্গদন্ত মারীয়ার কাছে কী বললেন তা লেখ। 
খ) মারীয়া স্বর্ণদন্তকে কী উত্তর দিয়েছিলেন তা বর্ণনা কর। 
গ) এ ঘটনা থেকে আমরা কী কী জানলাম তা লেখ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম 


পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে আগে আমরা কিছু কিছু শিখেছি । সেগুলো মনে রাখা দরকার । 
আমরা জেনেছি যে : 
খিফধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম পবিত্র বাইবেল। 
এ পবিত্র গ্রন্থটি হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী (বাক্য) 
পবিত্র বাইবেলের প্রধান দুইটি ভাগ : পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম । 
সৃষ্টি থেকে শুরু করে যীশুর জন্মের পর্ব পর্যং| ঘটনাগুলো আছে পুরাতন নিয়মে । 
আদিমন্ডলীর কথা । 
৫. পুরাতন নিয়মে আছে ৪৬টি পু. | ক ( কোন কোন মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে ৩৯টি)। 
আর নতুন নিয়মে আছে ২৭টি পু | ক। 
এবার আমরা পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিষয়ে আরও কিছু জানতে পারব । 
পবিত্র বাইবেল প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত । 


০০ ও ৮ ৬ 


পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম 


৩২ খিষ্ধর্ম শিক্ষা 
ঈশৃর মানুষের কাছে অনেক কথা বলেছেন। অনেকভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন । 
তাকে জানার ও সত্য পথে চলার জন্য মানুষকে তিনি অনেক পরামর্শ দিয়েছেন । যীশুর 
জন্মের আগেকার এই কথাগুলো ৪৬টি (কোন কোন মন্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে ৩৯) পু | কে 
লেখা হয়েছে। পু | কগুলো এক সাথে সংগৃহীত হয়েছে। এই সংগৃহীত পু | কগুলোকে 
একত্রে আমরা বলি পুরাতন নিয়ম । 

নতুন নিয়মের শুরু হয় যীশু খিষ্টের জন্ম থেকে ৷ যীশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষার কথা এখানে 
লেখা আছে। এরপর প্রেরিত শিষ্যদের বাণীপ্রচার ও আমি খিষ্টমন্ডলীর সদস্যদের জীবনের 
কথাও এখানেও আছে। তাদের কাছে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাও এখানে লেখা 
আছে। 

পবিত্র নতুন নিয়মে আছে মোট ২৭টি পু | ক। এই ২৭টি পু | ককে আবার চার ভাগে ভাগ 
করা যায়। যেমন : 

১। মঙ্জীলসমাচার : মজ্ঞালসমাচার অর্থ সুখবর বা আনন্দের খবর । যেদিন যীশু জনুগ্রহণ 
করেছিলেন সেদিন স্বর্গের একজন দত রাখালদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন, আমি তোমাদের কাছে এক মহা আনন্দের সংবাদ জানাতে এসেছি। আজ 
তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন। তিনি সেই খিষ্ট, স্বয়ং প্রভু। কাজেই, খিষ্ট নিজেই হলেন 
সেই মঙ্গলসমাচার বা সুখবর । চার জন লেখক এই সুখবর বা খিষ্টের মুক্তির কাজেই কথা 
লিখেছেন। চার জন লেখক হচ্ছেন : মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। 

ক) মথির লেখা মঙ্গীলসমাচার : মথি ছিলেন একজন করগ্রাহক। তাকে লোকেরা পাপী 
লোক বলত ৷ কারণ তিনি মানুষের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করতেন । পাওনার 
চেয়ে বেশি আদায় করতেন। সমাজের মানুষ তাকে ঘৃণার চোখে দেখত । কিন্তু যীশু তাকে 
ভাল কাজের জন্য আহ্বান করেন। তাতে তার মন পরিবর্তন হয়। এভাবে তিনি সব কিছু 
ফেলে রেখে যীশুর অনুসরণ করেন । তিনি নিজেই পাপ থেকে মন ফিরিয়েছিলেন। তাই তার 
লেখা মঙ্গলসমাচার পাপীদের প্রতি যীশুর বিশেষ ভালবাসা দেখা যায়। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৩৩ 

খ) মার্কের লেখা মঙ্গীলসমাচার : মার্ক ছিলেন বার্ণাবাসের ভাই। বার্ণাবাসের সঙ্গে মার্ক 
বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বাণী প্রচার করেছিলেন। পরে পল ও পিতরের সাথে তিনি বাণী 
প্রচার করেছেন। তার বাড়িতেও খিষ্টভক্তুরা নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন । বিভিন্ন 
লোকের ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মঙ্গলসমাচার লিখেছেন। 


গ) লুকের লেখা মঙ্গলসমাচার : লুক ইহুদি (যিহ্ব্দি) ছিলেন না। তার বাড়ি ছিল 
আটি | য়োকে। তীর প্রধান পেশা ছিল চিকিতকসা। তিনি মন পরিবর্তন করেন ও 
খিফধর্ম গ্রহণ করেন। এরপরে বহুদিন ধরে তিনি পলের সঙ্গে যীশুর বাণী প্রচার 
করেছেন। এভাবে লুক নিজে যীশুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা লিখে রেখে 
গেছেন। 


ঘ) যোহনের লেখা মঙ্গীলসমাচার : যোহন ছিলেন যাকোবের ভাই। তার বাবার নাম 
জেবেদে (সিবদিয়) ও মায়ের নাম সালোমে শোলোমী)। তিনি প্রভূ যীশুর বিশেষ 
স্নেহের শিষ্য ছিলেন। যীশুর গভীর ম্নেহে-ভালবাসার অভিজ্ঞতা তিনি লিখেছেন এই 
মঙ্গলসমাচারে । 


২। শিষ্যচরিত : প্রেরিতশিষ্যদের বাণী প্রচারের বর্ণনা শিষ্যচরিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
যীশু স্বৰ্গে গিয়ে পবিত্র আত্মাকে পাঠালেন। প্রেরিতশিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর 
সাহস পেলেন। তারপর তারা যীশুর বাণী প্রচার করলেন। তাদের প্রচারের ফলে 
খিষভক্তদের সংখ্যা বাড়তে লাগল । তারা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েন ও যীশুর কথা প্রচার 
করতে থাকেন। এভাবে খ্রিষ্টের মন্ডলী বড় হতে লাগল । এই পু | কটির লেখক হচ্ছেন 
হব! 

৩। বাণীপ্রচারক প্রেরিতশিষ্যদের পত্র : মোট ছয় জন লেখকের পত্র আমরা পাই। তাদের 
মধ্যে রয়েছেন ক) পল, খ) যাকোব, গ) পিতর, ঘ) যোহন, ঙ) যুদ, এবং চ) একজন 
অজানা লেখক । 


৩৪ 


ক) পল : পল মোট তেরটি পত্র লিখেছেন । সেগুলোর নাম হল : 


YL এইচ | ভিত এটি ALY 


Vv uv uv 
// ৮৫০ 


১৩. 


এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র 


ফিলেমনের কাছে পলের পত্র 


খ) হিবুদের কাছে ধর্মপত্র : ইহুদি (বিহ্ুদি) খ্রিষ্টানদেরকেই অন্য কথায় হিবু খ্রিষ্ট বলা 
হয়। তাদের উপর একসময় নানা রকম নির্যাতন হয়েছিল। তাতে তারা ধর্ম পালনে 
অবহেলা করছিলেন । এই খবর পেয়ে এ পত্রের লেখক ইহুদি খ্রিষ্টানদের কাছে পত্রটি 


লিখেছেন । কিন্তু কে যে এই পত্রের লেখক তা সঠিক জানা যায়নি। 


গ) যাঁকোবের পত্র : যাকোব ছিলেন জেরুজালেমের প্রথম বিশপ। সব ইহদি খিষ্টভক্তদের 
কাছেই তিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন । 
ঘ) পিতরের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র : এশিয়া মাইনরের খ্রিষ্টানদের উপর অনেক অত্যাচার 
হয়েছিল। এ সময় এ পত্রটির মধ্য দিয়ে পিতর তাদের মনে উৎসাহ দিয়েছেন। 
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তাদেরকে তিনি খিষ্টের পথে অবিচল থাকতে বলেছেন । অত্যাচারের ফলে তারা যেন 
বিশ্বাস না হারায়, সে কথা তিনি এ পত্রে উল্লেখ করেছেন। 

ঙ) মযোহনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র : মঙ্গালসমাচার লেখক যোহন এই তিনটি পত্র 
লিখেছেন। মণ্ডলীর লোকদেরকে বিভিন্ন ব্যক্তি তখন ভুল শিক্ষা দিচ্ছিল। তাদের মন 
এ সব ভূল শিক্ষায় ভুল পথে চলে যেতে পারত। কিন্তু যোহনের শিক্ষার ফলে তারা 
ঠিক পথে থেকেছিলেন। 


চ) যুদের ধর্মপত্র : যুদ এ ধর্মপত্রটি লিখেছেন একদল খিষ্টভক্তের কাছে। তাদের বিশ্বাসও 
তখন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের কাছে মিথ্যা প্রচারকরা এসে মিথ্যা বাণী 
প্রচার করেছিল। যুদের পত্র পাঠ করার পর তাদের বিশ্বাস আবার দৃঢ় হয়েছিল। 


৪ । প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিতবাক্য : এই গ্রন্থের লেখক হলেন যোহন। বহু খ্রিষ্টান এ সময় 
অনেক অত্যাচার সহ্য করছিলেন। তাদের মনে নতুন আশা, সাহস ও প্রেরণা জাগিয়ে 
তোলার জন্য যোহন তার দর্শনের বিষয় গ্রন্থটিতে লিখে রেখেছেন । তিনি বলেছেন যে, যীশু 
একটি নতুন রাজ্য গড়ে তুলবেন । সেই রাজ্যে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। তিনি এসে 
মানুষের চোখের জল মুছে দেবেন । এই গ্রন্থ পাঠ করে লোকদের মনে সত্যিই নতুন আশা ও 
প্রেরণা জেগে উঠেছিল। তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য নতুন প্রেরণা পেয়েছিল। 


শিক্ষণীয় বিষয় : পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম আমরা মনে রাখব । বাইবেল 
হচ্ছে ঈশৃরের বাণী । বাইবেলের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশুরকে জানতে পারি । তিনি আমাদের 
কাছে কী চান, তা-ও আমরা বুঝতে পারি। এরপর তার ইচ্ছা অনুসারে চলতে পারি । 


পরিকল্পিত কাজ : পলের ১৩টি পত্রের নাম মুখস্থ করবে । 


৩৬ 


১। সঠিক উত্তরে টিক (খে) চিহ্ন দাও : 


ক) পবিত্র বাইবেলের প্রধান ভাগ কয়টি? 


খ) নতুন নিয়মে কয়টি পু | ক আছে? 
৩৭টি ২৭টি ১৭টি ৪৭টি 


গ) কতজন লেখক মঙ্গলসমাচার লিখেছেন? 
১জন ৮ জন ৫ জন ৪ জন 


ঘ) মঙ্গলসমাচার লেখক যোহন কয়টি পত্র লিখেছেন? 


৪টি ১টি ৩টি ২টি 
২। শুন্যস্থান পুরণ কর 
ক) মথি ছিলেন একজন..........................., | 
খ) পল (পৌল) মোট.............................. টি পত্র লিখেছেন। 
গ) পিতর তাদের মনে.................১.০,, দিয়েছেন। 
ঘ) যীশু একটি নতুন..................১.,০,০০০০০। গড়ে তুলবেন। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


ক) পুরাতন নিয়মে কী লেখা আছে? 
খ) নতুন নিয়মে কী লেখা আছে? 
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৪। 


গ) মঙ্গালসমাচার কথার অর্থ কী? 
ঘ) লুক কার সাথে বাণী প্রচার করেছিলেন? 
ও) প্রকাশিত বাক্য নামক গ্রন্থটির লেখক কে? 


রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) ১০টি বাক্য দ্বারা যে কোন দুই জন মঙ্জালসমাচার লেখক সম্বন্ধে লেখ। 

খ) শিষ্যচরিত গ্রন্থে কী কী লেখা আছে? 

গ) কোন গ্রন্থটি পাঠ করে লোকদের মনে নতুন আশা ও প্রেরণা জেগে উঠেছিল? সে 
নতুন প্রেরণাগুলো কী কী? 

ঘ) পবিত্র বাইবেল লেখকদের জন্য ঈশৃরের কাছে পাঁচ লাইনের একটি ধন্যবাদের 
প্রার্থনা লেখ। 
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সপ্তম অধ্যায় 


ঈশুরের দশ আজ্ঞা 


মা-বাবা আমাদেরকে অনেক ভালবাসেন । তাই তারা আমাদেরকে আদর-যত্ব করেন । 
ভালবাসার চিহ্ন হিসেবে তারা আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করেন। 
সং|ন হিসেবে আমরাও মা-বাবাকে ভালবাসি। আমরা তাদেরকে সুন্দর করে “মা ও 
‘বাবা’ বলে ডাকি । তাদের ইচ্ছা অনুসারে চলার চেষ্টা করি। বিভিন্ন কাজে আমরা তাদেরকে 
সাহায্য করি। তাদের সাথে আমরা বিভিন্ন আনন্দ করি । এভাবে মা-বাবার সাথে আমাদের 
একটা সার্ক গড়ে ওঠে ৷ কিন্তু মা ও বাবার সাথে আমাদের সগঞর্ক থাকলেই পরিবারে 
পর্ণতা আসে না। সেখানে ভাইবোনদের নিজেদের মধ্যেও থাকতে হয় সুন্দর সা(র্ক। তাই 
আমাদের মা-বাবা চান, আমরা ভাইবোনেরাও যেন এক অপরকে ভালবাসি । 


আমাদের সবার পরিবারেই দরকার ভালবাসা, শাঠি | ও আনন্দ। এগুলোর আবার 
এমনিতেই আসে না। কিছু নিয়মকানুন পালন করে চলতে হয়। যেমন, মা-বাবা বলেন, 
প্রতিদিন ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠবে । প্রস্তুত হয়ে স্কুলে যাবে । বাড়িতে ঠিকমত লেখাপড়া 
করবে । বই-খাতা, কাপড়-চোপড় ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখবে । কোথাও খেলতে গেলে 
সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে আসবে । কারও সাথে ঝগড়া করবে না। খারাপ বন্ধুদের সাথে 
মিশবে না। সব সময় সত্য কথা বলবে । কিংবা, এরকম আরও কিছু নিয়মকানুন আমাদের 
পালন করে চলতে হয়। এগুলো করলে মা-বাবা খুশি হন, আমরাও শাঠি | এবং আনন্দ 
পাই। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৩৯ 
ঈশ্বরও আমাদের সকলের পিতা । আমরা সব মানুষ তার সঃ | 1ন। পৃথিবীর সব মানুষ মিলে 
একটা পরিবারের সদস্য | ঈশুর আমাদেরকে পিতা ও মাতার মত করে ভালবাসেন । তাই 
তিনি অনবরত সব কিছুই আমাদের দিয়ে থাকেন । ঈশ্বর চান, আমরা যেন তাকে 


ভালবাসি । ভালবাসা থাকলে ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটা সুন্দর সঃ!র্ক গড়ে উঠে । তবে 
শুধু ঈশুরের সাথে আমাদের সার্ক সুন্দর থাকলেই চলে না। অন্যান্য মানুষের সঙ্গেও 
আমাদের একটা সুন্দর সার্ক থাকা দরকার । তাই ঈশ্বর আমাদের জন্য দিয়েছেন দশটি 
আজ্ঞা। এ আজ্ঞাগুলো তার বাণী বা কথা । পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের জন্য বিভিন্ন 
রকমের বাণী দিয়েছেন। কিন্তু এ “দশ আজ্ঞা” বা দশটি বাণী হল ঈশ্বরের সকল বাণীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণী। এ বাণী তিনি নিজ হাতে লিখেছেন এবং মোশীর মধ্য দিয়ে আমাদের 
কাছে দিয়েছেন । তাই এ আজ্ঞাগুলো খুবই গুরতৃপর্ণ। 
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ঈশৃর দুইটি প্র রখন্ডে দশ আজ্ঞা লিখে মোশীর হাতে দিয়েছেন । 


ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা পবিত্র বাইবেলের দুইটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানগুলো হল : 
যাত্রাপু ক ২০:২-১৭ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৬-২১। এ স্থানগুলোতে ঈশ্বর যে কথাগুলো 
বলেছেন আমরা সেগুলো হৃদয়ে গেথে রাখি । এগুলো পালন করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা 
করি। 

মনে রাখার সুবিধার্থে আমরা আজ্ঞাগুলোর সারাংশটুকু লিখি। কাথলিক মন্ডলীকে দশ আজ্ঞার 
সারাংশটি লিখে একভাবে এবং অন্যান্য মন্ডলীগুলো তা লিখে থাকে একটু ভিন্নভাবে ৷ নিচে 
দুইভাবে দশ আজ্ঞার সারাংশটি দেওয়া হল। 


ঈশ্বরের “দশ আজ্ঞা”-র সারাংশ 
কাথলিক মণ্ডলী অন্যান্য মন্ডলী 
১। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পজা করিবে, | ১। আমি সদীপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর । 
কেবল তাহারই সেবা করিবে । 
২। ঈশূরের নাম অনর্থক লইবে না। ২. প্রতিমা পজা করবে না। 
৩। রবিবার দিন বিশ্রাম করিয়া তাহা ৩। তোমার ঈশ্বরের নাম অযথা নেবে না। 
শুদ্ধভাবে পালন করিবে । 
৪ | পিতামাতাকে সম্মান করিবে । ৪ । বিশ্রামদিন পবিত্রভাবে পালন করবে । 
৫। নরহত্যা করিবে না। ৫। পিতামাতাকে সম্মান করবে । 
৬। ব্যভিচার করিবে না। ৬। নরহত্যা করবে না। 
৭। চুরি করিবে না। ৭। ব্যভিচার করবে না। 
৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। ৮। চুরি করবে না। 
৯। পরস্টৃতে লোভ করিবে না। ৯। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে 
না। 
১০। পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না। ১০। তোমার প্রতিবেশীর কিছুতে লোভ 
করবে না। 
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ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দুইটি ভাগ 

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার মল শিক্ষা হল ভালবাসা । ঈশুর আমাদের ভালবাসেন। তিনি 
আমাদেরকেও ভালবাসতে শিক্ষা দিতে চান। তাই তিনি আমাদের জন্য এ আজ্ঞা বা 
বাণীগুলো দিয়েছেন। এ ভালবাসার প্রকাশ দুইভাবে । প্রথমত ঈশৃরের প্রতি আমাদের 
ভালবাসা । দ্বিতীয়ত মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা । এভাবে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাকে 
প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 


কাথলিক মন্ডলী অন্যান্য মন্ডলী 
১। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পজা করিবে, | ১। আমি সদীপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর । 
কেবল তাহারই সেবা করিবে । 
২। ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইবে না। ২। প্রতিমা পজা করবে না। 
৩। ররিবার দিন বিশ্রাম করিয়া তাহা ৩। তোমার ঈশ্বরের নাম অযথা নেবে না। 
শুদ্ধভাবে পালন করিবে । 


৪। বিশ্রামদিন পবিত্রভাবে পালন করবে । 


এখানে আমরা শুধু প্রথম ভাগের উপর বি | রিত আলোচনা করব। দ্বিতীয় ভাগটি নিয়ে 
আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে । 


প্রথম ভাগের আজ্ঞাগুলোর অর্থ 

ক) একমাত্র ঈশ্বরের উপসনা করা : মা-বাবার সাথে আমাদের সার্ক আছে। তাই আমরা 
তাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে চলে যাই না। তেমনি ঈশ্বরের সাথেও আমাদের সার্ক 
আছে। তাই তাকে ছেড়ে আমরা অন্য কোন দেবতার উপসনা করতে পারি না। এ কারণে 
ঈশূর প্রতিমা পজা বা অন্য কোন দেবতার উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন । ইসরায়েল দেশের 
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মানুষেরা আগে একমাত্র ঈশ্বরকে জানত না। তাই তারা প্রতিমা পজা করত। কিন্তু ধীরে 
ধীরে তারা একমাত্র ঈশুূরকে জানল । ঈশ্বরের কথা শুনলেও বা তার কাজ দেখলেও তারা 
ঈশ্বরকে দেখতে পেত না। তাই তারা কখনও কখনও প্রতিমা তৈরি করত। এ কারণে ঈশূর 
করি না। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার উপাসনাও করি না। 

কিন্তু কোন কোন মানুষ নিজেদের অ$ | রের ভিতরে নানা রকম প্রতিমা তৈরি করে । তারা 
সেসব প্রতিমার পজাও করে । যেমন : 


১। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, জমি-জমা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির পুজা : 

অনেক মানুষের মনে এসবের প্রতি অতিরিক্ত লোভ থাকে । তাদের মনে সব সময় 
এগুলো পাওয়ার চিং| ॥থাকে । তাদের মনের ভিতরে ঈশৃরের চিং | 1 খুব কম থাকে। 
কারণ তাদের মন টাকা, বাড়ি, জমি ইত্যাদির চি | য় ভরা। অনেক সময় তারা 
গির্জায় না গিয়ে টাকা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে যায়। অনেক সময় নিয়ম আছে 
বলে তারা গির্জায় যায়। কিন্তু প্রার্থনায় বসেও তাদের মনে শুধু টাকা, বাড়ি আর 
জমির চিং| 1 থাকে । কোন কোন মানুষ টাকা-পয়সার জন্য চুরি, ডাকাতি, এমনকি 
খুনও করে। অন্যের জমি-জমি দখল করার জন্যও তারা মন্দ কাজ করে তাকে । এ 
ধরনের মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাইতে সঃ॥ত্তি বড়। 


২। বিভিন্ন রকম নেশার উপাসনা করা : কোন কোন মানুষ মদ, গাজা ইত্যাদি নানা 
রকমের নেশা করে। অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করে তারা এগুলো ক্রয় করেও নেশা 
করে। অন্য সব কিছুর চাইতে তাদের কাছে এসব নেশাই বড়। অনেক যুবক-যুবতীও 
পড়াশুনা বাদ দিয়ে নেশা করে। তাদের মনের ভিতর শুধু মদ, গাঁজা ইত্যাদি প্রতিমার 
পজা চলে । 


টাকা-পয়সা নিয়ে অতিরিক্ত ব্য - [|| প্রতি বেশি লোভ 

খ) ঈশৃরের নাম অনর্থক লইবে না : ঈশৃর সর্বশক্তিমান তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি 
মহাপবিভ্র। তিনি অসীম ৷ তার নাম ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করতে হবে । কিন্তু কোন 
কোন মানুষ বিনা প্রয়োজনে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে । যেমন, কেউ কেউ বলে, “হায় 
হায় যীশু!” বা “ও খোদা!” ইত্যাদি। এভাবে আমরা ঈশ্বরের নামকে ছোট করে 
ফেলি। তাই আমরা তার নাম মুখে আনব ভক্তি সহকারেও পবিত্রভাবে । 

গ) রবিবার দিন (বিশ্রামবার) শুদ্ধভাবে পালন করা : আমাদের সকলেরই বিশ্রাম করা 
দরকার বিশ্রাম করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিরই যত্ন নেই। কারণ আমরা 
নিজেরাও ঈশ্বরে সৃষ্টি জীব । বিভিন্ন কাজ করে ক্লাঃ| হওয়ার পর আমরা বিশ্রাম 
করি। তখন আমাদের দেহ ও মন সতেজ ও সবল হয়ে উঠে । এভাবে আমরা আরও 
বেশি কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারি। 

বিশ্রামবার বা রবিবারে বিশ্রাম করার অর্থ শুধু শুয়ে বসে থাকা নয়। এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের 
সাথে একটু সময় কাটান ৷ প্রার্থনা বা উপাসনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে সময় 
কাটাতে পারি। ঈশ্বর নিজে ছয় দিন কাজ করেছেন । সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেছেন। 
তার নিজের মত করে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তার সব সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার জন্য 
তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্রামবারে আমরা তার প্রশংসা গান করি। কীভাবে 
ভালভাবে আমরা তীর সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি সে চিং| ॥ও এদিনে করি । তার ইচ্ছা জানতে 
চেষ্টা করি। কাজেই বিশ্রামবার শুদ্ধভাবে পালন করার অর্থ তার উপাসনাও প্রশ্রংসা করা । 


আজ্ঞাগুলো পালন না করার ফল 
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ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো আমরা জানলাম। আজ্ঞার অর্থগুলোও আমরা জানতে পারলাম্‌ সব 
জেনেও যদি আমরা যদি এগুলো পালন না করি তবে আমরা পাপ করি। কারণ আমরা 
শিখেছি, জেনে শুনে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই হচ্ছে পাপ । আজ্ঞাগুলো পালন না করার 
অর্থ ঈশ্বরকে অমান্য করা । 


আমাদের মা অথবা বাবা যদি কোন কাজের আদেশ দেন, তবে তা আমাদের করতে হয়। 
যদি তা না করি তবে আমরা তাদেরকেই অবহেলা ও অসম্মান করি। তাতে তারা আমাদের 
উপর অসন্তুষ্ট হন। এভাবে মা-বাবার সাথে আমাদের সম্পর্ক আর ভাল থাকে না। 


ঈশ্বরের আদেশগুলো অমান্য করলে আমরা ঈশ্বরকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা করি। তখন তিনি 
আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এভাবে তার সাথে আমাদের সম(র্ক আর ভাল থাকে না। 
তার কথাগুলো মেনে চলে আমরা তার প্রতি এ শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে পারি। 

প্রার্থনা : হে স্বর্গীয় পিতা, আমাদের শক্তি দাও, আমরা যেন তোমার আজ্ঞাগুলো পালন 
করতে পারি । তোমার আজ্ঞা পালন করে আমরা যে তোমাকে ভালবাসতে পারি । আমরা যেন 
সব মানুষের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে তোমাকে ভালবাসতে পারি । 

পরিকল্পিত কাজ : ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মুখস্থ করবে । 


অনশীলনী 


a 


৩। সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
ক) আমরা কয়জন ঈশ্বরের উপাসনা করি? 
৩ জন ঈশ্বরের | একমাত্র ঈশ্বরের ৷ দুই জন ঈশ্বরের | অনেক জনের 


খ) ঈশুর কয়দিন কাজ করেছেনঃ 
১দিন ৭দিন ৬দিন €দিন 


খিষ্ধর্ম শিক্ষা 8৫ 
গ) পাপ কাকে বলে? 
ঈশ্বরের আদেশ নিজের ইচ্ছা না জেনে অন্যায় | ঈশ্বরের আদেশ 


২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) ঈশৃরের....................., অযথা লইবে না। 
খ) ইসরায়েল দেশের মানুষেরা আগে একমাত্র....................... জানত না। 
গ) আমরা ঈশ্বরের কোন.................,,০,,০০, তৈরি করি না। 
ঘ) বিশ্রাম করার মাধ্যমে আমরা ঈশরের.................. যত্ন নেই। 
ও) ঈশ্বর নিজে সপ্তম দিনে..............,০,০০, করেছেন। 
৩। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর 
ক) পৃথিবীর সব মানুষ মিলে ঈশ্বরের বাণী বা কথা । 
খ) মানুষের সঙ্গো মানুষের একটা একটা পরিবার । 
গ) এ আজ্ঞাগুলো নিজ হাতে লিখেছেন। 
ঘ) এ বাণীগুলো তিনি দুইটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ও) ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা পবিত্র বাইবেলের | সুন্দর সঃ র্ক থাকতে হয়। 


৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) জেনে শুনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করাকে কী বলা হয়? 
খ) ঈশুর কখন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন? 
গ) টাকা-পয়সার প্রতি যাদের বেশি লোভ থাকে তারা টাকা-পয়সাকে কী করে? 
ঘ) আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে পারি? 
ও) ঈশুর আমাদেরকে কয়টি আজ্ঞা বা বাণী দিয়েছেন? 
৫। রচনামুলক প্রশ্ন 
ক) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম ভাগের আজ্ঞাগুলো মুখস্থ লেখ। 


৪৬ খিফধর্ম শিক্ষা 
খ) ঈশ্বর কীভাবে ও কার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন । 
গ) পবিত্র বাইবেলের কোন কোন জায়গায় দশ আজ্ঞার কথা বলা হয়েছে? 
ঘ) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা প্রধান ভাগ কয়টি ও কী কী? 


অষ্টম অধ্যায় 
যীশু পাপীদেরও ভালবাসেন 


ঈশ্বর সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসেন । কারণ তিনি সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কেউ 
খারাপ পথে গেলেও তাকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চান। তার নিজের হাতে কোন সৃষ্টিকে 
তিনি নষ্ট হতে দিতে চান না। কিন্তু মানুষ আগে তা পুরোপুরি বুঝতে পারত না। তাই 
ঈশ্বর মানুষ হলেন । মানুষ হয়ে তিনি সবার প্রতি সেই ভালবাসা প্রকাশ করলেন । তার কথা 
ও কাজ দিয়ে তিনি এই ভালবাসা প্রকাশ করলেন । তিনি ধনী-গরিব সবার বাড়িতে যান। 
পাপী-সাধু সবাইকে তার কাছে ডাকেন। মন পরিবর্তন করলে সব পাগীকেই তিনি গ্রহণ 
করেন। এই অধ্যায় থেকে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারব । 


একবার মীনাকে তার বাবা একটি সুন্দর কলম দিয়েছিল। প্রতিদিন সে এ কলমটি স্কুলে 
নিয়ে আসত। একদিন তার কলমটি হারিয়ে গেল। অনেক খুঁজেও সে আর তা পেল না। তাই 
সে কাদতে লাগল। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কী হয়েছে? সে উত্তর দিল, 
আমার কলমটি খুঁজে পাচ্ছি না।” শিক্ষিক সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ সে কলমটি 
দেখেছে কিনা । কিন্তু কেউই তা স্বীকার করল না । তাই শিক্ষক সবার ব্যাগে খুজে দেখলেন । 
কলমটি পাওয়া গেল মন্টির ব্যাগে । কী করে সেটা মন্টির ব্যাগে গেল? নিশ্চয়ই সে এটা 
মীনাকে না বলে গোপনে নিয়ে গেছে। 

শিক্ষক শা$ | ভাবে মন্টিকে বুঝালেন। তিনি বললেন, “অন্যের জিনিস না বলে নিয়ে 
যাওয়াকে চুরি বলা হয়। চুরি করা পাপ। চুরি করলে লোকে তোমাকে মন্দ বলবে । এরকম 
কাজ করলে যীশুও দুঃখ পান।” 


্রিধর্ম শিক্ষা ৪৭ 
মন্টির মনে অনেক অনুতাপ এল । সে তার কাজের জন্য খুব দুঃখিত হল। সে বলল, আমি 
আমার এ কাজের জন্য দুঃখিত ও লঙ্জিত। আমি আর এরকম কাজ করব না।” এ বলে 
মন্টি মীনার কলমটি ফিরিয়ে দিল ও মীনার কাছে ক্ষমা চাইল । তাকে শিক্ষক ও ক্লাসের 


সবাই খুব খুশি হল। মীনা নিজেও খুশি হল। যীশু এভাবেই সব পাপীকেই বুঝিয়ে মন 
পরিবর্তন করতে চান। আর একটি ঘটনা থেকে আমরা তা আরও |ষ্টভাবে বুঝতে পারব। 


জাখেয়র (সকেয়র) প্রতি যীশুর ভালবাসা 


যীশু সব মানুষকে ভালবাসেন । তিনি পাপীদেরও ভালবাসেন । তিনি চান যেন পাপীরা মন 
পরিবর্তন করে। তাই তিনি পাপীদের বাড়িতেও যান। তাদেরকে মন পরিবর্তন করতে 
বলেন। পাপীরা মন পরিবর্তন করলে যীশুখুব খুশি হন নিচের ঘটনাটি থেকে তা আমরা 
আরও ভাল করে জানতে পারব । 
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জাখেয়কে (সক্কেয়কে) যীশু বলছেন : তাড়াতাড়ি নেমে এসে, আজ আমি তোমার বাড়ি যাব 


জাখেয়কে (সক্কেয়কে) যীশু বলছেন : তাড়াতাড়ি নেমে এসে, আজ আমি তোমার বাড়ি যাব 
জাখেয় (সক্কেয়) নামে একজন কর আদায়কারী ছিল । সে মানুষের কাছ থেকে জোর করে 
কর আদায় করত। এভাবে সে মানুষের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারত না। কারণ সে ছিল এ 
দেশের শাসনকর্তার খুব ঘনিষ্ঠ কর্মচারী । মানুষের কাছ থেকে সে পাওনা টাকার চেয়ে বেশি 
টাকা আদায় করত। তাতে দেশের শাসনকর্তাও তাকে কিছু বলত না। এভাবে জাখেয় 
(সকেয়) অনেক ধনী হয়েছিল । কিন্তু তার মনে শাি| ছিল না। কারণ লোভে পড়ে সে এই 
অন্যায় করত। সে বুঝতে পারত যে, সে পাপ করছে। সে এত অন্যায় করেছিল যে, তার 
কোন পরিমাপ ছিল না। তাই সে মনে করত, কোন মানুষ তাকে ক্ষমা করবে না। সে লোকের 
মুখে যীশুর বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনত। সে শুনেছিল। যীশু পাপী মানুষকে 
ভালবাসেন ৷ পাপী মানুষের বাড়িতে যীশু যান। তাই তার মনে হত সে তার পাপের কথা 
যীশুর কাছে বলবে । কিন্তু কখনও তার সে সুযোগ হয়নি। 

জাখেয়ের (সক্কেয়ের) মন পরিবর্তন 

একদিন যীশু যেরিখো (যিরিহো) নগরে যাচ্ছিলেন । তার সাথে তার শিষ্যেরাও ছিলেন। 
অনেক লোক যীশুর সাথে যেতে লাগল । সক্কেয়ও যীশুকে দেখতে চাইল । কিন্তু যীশুকে দেখা 
তার জন্য কঠিন ছিল। কারণ সে ছিল খুব বেটে। তাই সে দৌড়ে আগে গিয়ে একটি গাছে 
উঠল । গাছে বসে সে যীশুকে দেখতে চাইল। 

যীশু এ গাছের তলা দিয়েই যাচ্ছিলেন । সক্কেয়কে গাছে দেখে যীশু বললেন, “সক্কেয়, তুমি 
এক্ষুণি গাছ থেকে নেমে এস। আজ আমি তোমার বাড়ি যাব ।” এতে সক্কেয় তাড়াতাড়ি গাছ 
থেকে নেমে এল। সে যীশুর কাছে এল ৷ যীশু ও তার শিষ্যগণ সক্কেয়ের বাড়ি গেলেন। 
সক্কেয় অনেক পাপ করেছিল । তাই সে মনে করত, যীশু তার বাড়ি যাবেন না। কিন্তু যীশুকে 


খিফধর্ম শিক্ষা ৪৯ 
তার বাড়িতে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন । এই ঘটনায় তার মন পরিবর্তন হয়ে গেল। 
যীশুকে সে পর্ণভাবে বিশ্বাস করল । সে মনে মনে ঠিক করল, আর কোন দিন পাপ করবে না। 
অন্য লোকেরা কিন্তু বুঝতে পারল না, কেন যীশু পাপীর বাড়িতে গেলেন। তারা যীশুর 
বিরুদ্ধে নানা মন্দ কথা বলতে লাগল । সক্কেয় যীশুর কাছে তার মনের কথা বলল। সে 
বলল, “প্রভু, দেখুন, আমার সাঃ॥ত্তির অর্ধেক আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি। কাউকে ঠকিয়ে 
থাকলে তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।” 

তখন যীশু বললেন, “এই বাড়িতে আজ পাপ থেকে মুক্তি এসেছে। যীশু আরও বললেন, 
আমি পাপী মানুষকে মুক্তি দিতে এ পৃথিবীতে এসেছি। হারানো মানুষকে খুজতে আমি 
এসেছি।” 

উপরের এই ঘটনা সত্যিই কত চমৎকার! আমরা বুঝতে পারি যে, যীশু কত দয়ালু! যীশু 
পাপীদের বাড়িতে যান। কারণ তিনি পাপীদের মন পরিবর্তন করতে চান। মন পরিবর্তন 
করলে সবাই যীশুর ক্ষমা পায়। আমরাও যীশুর ক্ষমা পাব তার জন্য আমাদের মন পরিবর্তন 
করতে হবে । মনে মনে ঠিক করতে হবে যে, আর পাপ করব না। 


শিক্ষণীয় বিষয় : জাখেয়ের (সক্কেয়ের) ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষা পাই যে, যীশু সব 
মানুষকে ভালবাসেন । বিশেষভাবে তিনি পাপীদের ভালবাসেন তাদেরকে কখনও ঘৃণা করেন 
না। তার ভালবাসার মধ্য দিয়ে পাপী মানুষের মন পরিবর্তন হতে পারে । পাপীদের পাপ 
থেকে মুক্তি দিতে তিনি এজগতে এসেছিলেন । আমরাও পাপী । তিনি আমাদেরও পাপ ক্ষমা 
করেন ও আমাদের আশীর্বাদ করেন। সক্কেয়ের মত আমাদেরও যীশুর কাছে পাপ স্বীকার ও 
মন পরিবর্তন করতে হবে । 

পরিকল্পিত কাজ : গাছে সক্কেয় ও নিচে যীশু, এরকম একটি ছবি অঙ্কন করবে । 


অন্শীলনী 


১। সঠিক উত্তরে টিক (৬) চিহ্ন দাও 
ক) জাখেয় (সক্কেয়) কী কাজ করত? 
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খ) যীশুকে দেখবার জন্য জাখেয় (সক্কেয়) কোথায় উঠেছিল? 


গ) যীশু জাখেয়ের (সকেয়ের) বাড়িতে গেলে লোকেরা যীশুকে কী বলল? 


ভাল মন্দ ঈশ্বরের পুত্র পেটুক 
ঘ) জাখেয় (সক্কেয়) দেখতে কেমন ছিলেন? 
মোটা চিকন লম্বা বেটে 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) জাখেয় (সক্কেয়) নামে একজন .......................,০,, ছিল। 
খ) জাখেয় সেকেয়) ছিল সে দেশের শাসনকর্তার ................... | 
গ) যীশু বলেন, “আমি পাপী মানুষকে ........... দিতে এসেছি ৷” 
ঘ) যীশু পাপীদের মন ......... ০০ করতে চান। 
ও) যীশু সব মানুষকে ........... | 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) জাখেয় (সকেয়) কী কাজ করতঃ 


খ) জাখেয় সেকেয়) কেমন করে ধনী হয়েছিল? 
গ) জাখেয় (সকেয়) যীশুকে দেখার জন্য কী করল? 
ঘ) যীশু জাখেয়কে (সক্কেয়কে) গাছে দেখে কী বললেন? 
ও) যীশু কেন এ জগতে এসেছিলেন? 
৪। রচনামুলক প্রশ্ন 
ক) যীশু কেন পাপীদের ভালবাসেন? 
খ) যীশুর বিষয়ে জাখেয় সেকেয়) কী শুনেছিল? 
গ) কেন জাখেয়ের (সক্কেয়ের) মন পরিবর্তন হল? 
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ঘ) মন পরিবর্তনের পরে জাখেয় (সেক্কেয়) যীশুর কাছে কী বলল? 


নবম অধ্যায় 


প্রকৃতি একটা শত্তি। আমাদের চারদিকে এই শক্তি ছেয়ে আছে। কিন্তু আমরা শক্তিটাকে 
দেখতে পাই না। শক্তির কাজটা দেখতে পাই মাত্র। যেমন, বাতাস আমাদের চারদিকে 
আছে। চোখ দিয়ে আমরা এই বাতাস দেখতে পাই না। বাতাস, সর্ষ ও চাদের আলো, 
গাছপালা, সাগর, নদীনালা, আকাশ, পশুপাখি ইত্যাদি সবই প্রকৃতির অংশ ৷ ঈশ্বর নিজেই 
এই প্রকৃতি আমাদের দিয়েছেন । প্রকৃতির শক্তি ঈশ্বরের কাছে থেকেই এসেছে। তাই প্রকৃতির 
শক্তি তার কথা মেনে চলে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব প্রকৃতির শক্তি যীশুর আদেশ মেনে 
চলে। 


তোমরা নিশ্চয়ই ঝড় দেখেছ। ঝড়ের সময় খুব জোড়ে বাতাস বয়। অনেক সময় গাছপালা, 
ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। নদীতে অনেক বড় বড় ঢেউ উঠে । ঝড়ের সময় নৌকা, লA ইত্যাদি 
যাত্রীসহজ নদীর পাড়ে ভিড়ে থাকে । তা না হলে সেগুলো পানিতে ডুবে যায । আর তাতে 
বহু মানুষ প্রাণ হারায় । 


বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে অনেক বড় বড় আবিষ্কার করেছেন। তারা চাদে গিয়েছেন। এর পর 
মঙ্গল গ্রহে যন্!পাঠিয়েছেন। সেই গ্রহের ছবি পৃথিবীতে এসেছে । সেখানে কী আছে না আছে 
এখন তাও আমরা জানতে পারি। তাছাড়া, কপ্নি/উটার দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা 
সম্ভব | বিমানে চড়ে আমরা খুব অল্প সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারি। ঘরে 
বসে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা পৃথিবী সঃর্কে জেনে নিতে পারি। কিন্তু ঝড় বা 
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তুফান থামাবার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই। এ ক্ষমতা আছে শুধু যীশুর ৷ যীশু আমাদের 
মত মানুষ হয়ে জনুগ্রহণ করেছেন। মানুষ হয়ে জন্গ্রহণ করলেও তিনি ঈশৃর ৷ ঈশুর শুধু 
কথার দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যীশুও কথার দ্বারা সব কিছু করতে পারেন । ঝড়কে 
শুধু মুখের কথা দিয়ে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা যীশুর আছে। 


যীশু ঝড় থামিয়ে দেন 

একদিন সন্ধ্যাবেলায় যীশু ও তার শিষ্যগণ সমুদ্রের ওপারে রওনা দিলেন। সারা দিন কাজ 
করার পর যীশু ক্লা$ | হয়ে পড়েছিলেন । তাই তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । 
শিষ্যগণ নৌকা বেয়ে চলছিলেন। আর হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। ঝড়ের বাতাসে সমুদ্রে 
বড় বড় ঢেউ উঠল। তাদের নৌকাটি প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। শিষ্যগণ এতে খুব ভয় পেয়ে 
গেলেন। তারা যীশুকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তারা সবাই মিলে বললেন, “গুরু, 
আমাদের নৌকা ডুবে যাচ্ছে! আমরা মরে যাচ্ছি! আপনি এখনও ঘুমাচ্ছেন?” যীশুর কোন 
ভয় ছিল না। কারণ তিনি ঈশ্বর। পৃথিবীর সবকিছুই তার অধীনে । সবকিছুই তার আদেশ 
মেনে চলে । তিনি দীড়িয়ে ঝড়কে জোরে ধমক দিলেন। তিনি বললেন, “শাং | হও, স্থির 
হও ।” সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এবং ঢেউ থেকে গেল। 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ৫৩ 


যীশু ও তার শিষ্যগণ ঝড়ের সময় নৌকায় । যীশু ঝড় থামিয়ে দিচ্ছেন 
এর পর যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “তোমরা এত ভয় পাও কেন? এখনও তোমাদের 
বিশ্বাস এত কম?” শিষ্যগণ যেন কিছুই বুঝতে পারলেন না । তারা বুঝতে পারলেন না, কেন 
যীশুর কথায় ঝড় থেমে যায়। তাই তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন, “যীশুর আসল 
পরিচয় কী? উনি আসলে কে?” 
উপরের এই ঘটনাটি শুনে আমরাও আশ্চর্য হয়ে যাই। কোন মানুষের দ্বারা ঝড় থামিয়ে 
দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু যীশু ঝড় থামিয়ে দিতে পারেন । কারণ তিনি শুধু মানুষ নন তিনি 
একই সাথে ঈশ্বর । ঝড়, তুফান, সমুদ্র ইত্যাদি তার কথা মেনে চলে । শুধু সমুদ্র, ঝড়, 
তুফান ইত্যাদিই নয়, পৃথিবীর সব কিছুই তার কথা মেনে চলে । কারণ তিনি সর্বশক্তিমান । 
তার আদেশে মানুষের রোগ দর হয়ে যায়। বোবা কথা বললে পারে । খোড়া হাটতে পারে । 
কুষ্ঠ রোগী ভাল হয়ে যায়। এমন কি মৃত মানুষও জীবিত হয়ে যায়। 
যারা যীশুর উপর বিশ্বাস রেখে চলে তাদের কোন বিপদ হয় না। কারণ যীশু তাদের সব 
সময় রক্ষা করেন। আমরাও সবাই তার উপর বিশ্বাস রাখব । আমরা মনে রাখব, সব শক্তিই 
আসে যীশুর কাছ থেকে । 


যীশুর আশ্চর্য কাজ 
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শিক্ষণীয় বিষয় : এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি, যীশুর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। 
তিনি সর্বশত্তিমান। তিনি আমাদের ভালবাসেন। তিনি আমাদের সাথে সাথে থাকেন। 
আমাদের বিপদ আপদে রক্ষা করেন । আমাদের সব সময় তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে । 
পরিকল্পিত বিষয় : ঝড়ের সময় যীশু ও তার শিষ্যদের নৌকাটির কী অবস্থা হয়েছিল তা 
নিজের খাতায় অঙ্কন কর। 


অন্শীলনী 


a 


১। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে অনেক বড় বড় ................. করেছেন। 
খ) ঝড়-তুফান থামাবার .............. কোন মানুষের নেই। 


) শুধু মুখের কথা দ্বারা .................... থামিয়ে দিবার ক্ষমতা যীশুর আছে। 
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) একদিন সন্ধ্যাবেলায় যীশু ও তার শিষ্যগণ কোথায় যাচ্ছিলেন? 
খ) যীশু নৌকার ভিতর কী করছিল? 
গ) শিষ্যেরা ভয় পেয়ে কী বললেন? 
ঘ) যীশু ঝড়কে কীভাবে থামালেন? 
ও) ঝড় থামানোর পর যীশু শিষ্যদের কী বললেন? 
৩। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) সাগরে ঝড় উঠলে কী হয়? 


খ) কেন প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সব কিছু যীশুর কথা শুনে? 


// 
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গ) যীশু কী কী আশ্চর্য কাজ করেছিলেন? 
ঘ) বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবীকে অনেক কিছু আবিষ্কার করলেও তারা কী করতে পারে না? 


ত. ভত্বত হয খাত স্ব ঘঘঞত বহন হব চে bd 


দশম অধ্যায় 


মথির আহ্বান 


“আহ্বান” অর্থ ডাক। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আমরা দেখেছি সামন্য়লকে 
(শমন্য়ল) ঈশৃর ডেকেছিলেন তার কাছের জন্য । আরও অনেক লোক ঈশ্বরের আহ্বান 
শোনেন ও তার কাজে অংশগ্রহণ করেন । যীশু হলেন ঈশৃবরের পুত্র । তিনি পৃথিবীতে এসেছেন 
পিতার কাজ করার জন্য । কাজেই যীশুও আহ্বান পেলেন পিতার কাছ থেকে । পৃথিবীতে এসে 
যীশু পিতার কাজ শুরু করেন । তার শুধু করা কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য লোক দরকার । তাই 
যীশু নিজে অনেক লোককে আহ্বান করেন । মথিকেও যীশু আহ্বান করেছিলেন । 


মথি ছিলেন একজন করগ্রাহক। তাকে যীশু ডেকেছিলেন তার প্রেরিতশিষ্য হওয়ার জন্য । 
মথি সব কিছু ফেলে রেখে যীশুর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তার আহ্বানের বিষয়ে বাইবেলে 
সুন্দরভাবে লেখা আছে তা নিয়ে আলোচনা করলে আমরা আহ্বান সা॥র্কে অনেক কিছু 
জানতে পারব । একই সাথে আমরা নিজেদের আহ্বান কী, তাও বলতে পারব । 
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যীশু মথিকে আহ্বান করেন । মথি যীশুর অনুসরণ করেন 

মথির আহ্বান 

একদিন যীশু গালীল সাগরের তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন । যেতে যেতে তিনি দেখলেন মথি নামে 
একজন লোক ঘরে বসে কর সংগ্রহ করছেন। মথির আর একটি নাম ছিল লেবি। তার বাবার 
নাম ছিল আল্ফেয় । মথিকে যীশু চিনতেন । তা বিভিন্ন গুণ সাঃঞর্কেও তিনি জানতেন ৷ যীশু 
মনে মনে ঠিক করলেন, মথিকে তিনি তার কাজের জন্য ডাকবেন । তিনি সেদিন মথিকে 
বললেন, “আমার অনুসরণ কর ।” যীশুর আহ্বান মথি শুনলেন । সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার 
জন্য তিনি সিদ্ধাং | ও নিয়ে ফেললেন ৷ কাজেই দেরী না করে তিনি সেই কর সংগ্রহের কাজ 
ফেলে রেখে যীশুর পেছনে পেছনে চললেন । 


মথির বাড়িতে যীশু 


খ্ৰিষ্টধৰ্ম শিক্ষা ৫৭ 
মথি যীশুকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন 

যীশুর আহ্বানে মথি মন পরিবর্তন করলেন । তিনি যীশুর অনুসরণ করার সিদ্ধাঃ | নিলেন। 
যীশুকে তিনি নিজের অং | রে স্থান দিলেন । এর চিহ্ন হিসেবে তিনি যীশুকে নিজের 
বাড়িতে নিমনগ্নী করলেন। মথি আগে মানুষকে ঠকাতেন। কিন্তু এখন তার মন পরিবর্তন 
হয়েছে। এখন তিনি যীশুর শিষ্য । অন্য লোকেরা তখনও তা জানত না। তাই লোকেরা যীশুর 
নিন্দা করল। তারা বলল, কেন যীশু পাপীর বাড়িতে যান? তিনি তাদের উপযুক্ত উত্তর 
দিলেন । 

যীশু বললেন, “যারা অসুস্থ তাদের জন্যই ডাক্তার দরকার । পাপীদের আত্মা অসুস্থ । 
তাদের জন্যও অধ্যাত্মিক ডাক্তার দরকার । পাগীদের মন পরিবর্তন করতেই আমি এসেছি। 
যারা হারিয়ে গেছে তাদের খুজতেই আমি এসেছি।: এরপর থেকে লোকেরা যীশুকে আর 
কোন প্রশ্ন করল না। 

মথির জীবন ও কাজ 

যীশু সব প্রেরিতশিষ্যদেরই আহ্বান করেছিলেন তার কাজে অংশগ্রহণ করতে ৷ মথিকেও তিনি 
তার কাজের জন্যই ডেকেছিলেন। এবার আমরা মথির বিশেষ বিশেষ কাজগুলো জানব। 
প্রথমত : মথি ছিলেন মঙ্গালসমাচার লেখক । চারজন মঙ্জালসমাচার লেখকের মধ্যে মথি 
ছিলেন একজন । মঙ্গালসমাচার লিখে মথি একটি মহৎ কাজ করেছেন। তিনি অত্যং | 
বিষয় উল্লেখ করা যায়৷ যেমন, যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুখান ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়ত : মথি ছিলেন যীশুর বাণী প্রচারক । তিনি অন্যান্য প্রেরিতশিষ্যদের সাথে যীশুর কথা 
প্রচার করেছেন। পারস্য, আফ্রিকা ও ইথিওপিয়া দেশে গিয়ে তিনি বাণী প্রচার করেছেন । 
মানুষকে তিনি যীশুর শিক্ষা অনুসারে চলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন । 

তৃতীয়ত : মথি ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, কর্তব্যপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তি মানুষ । যীশুর 
শিক্ষা, কাজ, জীবন ইত্যাদি তিনি সঙ্গো থেকে দেখেছেন। যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু, 
পুনরুখান দেখেছেন । তাই তিনি বিশ্ব | ভাবে জীবনযাপন করেছেন। 
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মথির মঙ্ালসমাচার থেকে আমরা কী কী জানতে পারি তা নিচের ছকে লিখি । 


ক) 


খ) 


গ) 


ঘ) 


ও) 


চ) 


ছ) 


যীশু আমাদেরও আহ্বান করেন 


মথির মত যীশু আমাদেরও আহ্বান করেন ৷ যীশু যে কাজ শুরু করে দিয়ে গেছেন তা চালিয়ে 
যেতে হবে। তাই আজও অনেক লোক দরকার যীশুর কাজের জন্য । মথির যীশুর আহ্বানে 
সাড়া দিয়েছিলেন । নিজের জীবন যীশুর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন । আমাদেরও যীশুর ডাকে 
সাড়া দেওয়া উচিত। মথি যীশুর ডাকে কোন অজুহাত দেখাননি। তেমনি আমাদেরও যীশুর 
ডাকে কোন অজুহাত থাকা উচিত নয় । 

প্রার্থনা : হে বন্ধ যীশু, মথি ও অন্যান্য শিষ্যদের তোমার কাজের জন্য তুমি ডাক দিয়েছিলে । 
তারা তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তুমি আমাদেরও তোমার কাজের জন্য ডাকছ। 
আমরা যেন তা বুঝতে পারি । আমরা যেন কোন অজুহাত না দেখাই। তুমি আমাদের তোমার 
কাজে ব্যবহার কর। আমেন। 

পরিকল্পিত কাজ 
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মথির আহ্বানের কাহিনীটি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে । 


অনুশীলনী 

১। সঠিক উত্তরে ঠিক (এ) চিহ্ন দাও 

ক) যীশু এ জগতে এসেছিলেন পাপীদের কী করতে? 

শাঁ দিতে [মন পরিবর্তন করতে ঘৃণাকরতে | বিচার করতে 

খ) যীশুর ডাকে মথি কী করেছিলেন? 

অবাক হলেন | গালি দিলেন | অপেক্ষা করতে বললেন | অনুসরণ করলেন 

গ) মথি কর গ্রহণ করতেন বলে লোকে তাকে কী করত? 

ভালবাসত ঘৃণাকরত তার বাড়িতে যেত তার প্রশংসা করত 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর 

ক) যীশু ছিলেন ................... পুত্র। 

খ) মথি সব কিছু ফেলে রেখে .................... সাড়া দিয়েছিলেন । 

গ) একদিন যীশু .................০.০০০, তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন । 

ঘ) মথির বাবার নাম ছিল ........................, | 

ও) মথি ছিলেন যীশুর বাণী .................. | 

চ) মথি ছিলেন শিক্ষিত, ................., কর্তব্যপরায়ণ ও............ মানুষ । 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) “আহ্বান” শব্দের অর্থ কী? 


খ) মথি কে ছিলেন? 


৫৯ 


৬০ 


৪। 
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গ) যীশু কেন মথিকে ডেকেছিলেন? 

ঘ) মথির অন্য নাম কী? 

ও) যীশু মথিকে কী বলে ডেকেছিলেন? 

রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) মথি মন পরিবর্তনের চিহ্ন হিসেবে যীশুকে কী করলেন? 
খ) লোকেরা যীশুর নিন্দা করল কেন? 

গ) যীশু লোকদের কী বললেন? 

ঘ) যীশুর শিষ্য হয়ে মথি কী কী কাজ করেছিলেন? 


একাদশ অধ্যায় 


যীশুর শিষ্য সাধু সুন্দর সিং 


আমরা জেনেছি, সব মানুষই যীশুর শিষ্য হতে পারে । কিন্তু কীভাবে যীশুর শিষ্য হওয়া যায়? 
তার শিষ্য হতে হলে তার কথাগুলো মনপ্রাণ দিয়ে মেনে চলতে হয়। কখনও জেনে-শুনে 
তার অবাধ্য হওয়া যায় না। অবাধ্য হলে পাপ হয়। যদি কখনও কোন শিষ্য কোন একটি ভুল 
করে, তবে সে যীশুর কাছে ক্ষমা চায়। যীশুর পথে ভালমত চলার জন্য সে নতুন প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করে। এভাবে সব মানুষই যীশুর শিষ্য হতে পারে । আমরাও সবাই যীশুর শিষ্য হতে 
পারি। 


সাধু সুন্দর সিং 

সুন্দর সিং নামে যীশুর একজন উত্তম শিষ্য ছিলেন তার জীবন মানুষের কাছে আদর্শ স্বরুপ 
ছিল। লোকের কাছে তিনি সাধু সুন্দর সিং নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 
খ্রিষ্টানদেরকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু মন পরিবর্তন করে তিনি একজন মহান ব্যক্তি 
হয়েছিলেন নিচে আমরা তার জীবন সয়॥র্কে বি. | রিত জানতে পারব । 


সুন্দর সিং-এর শৈশবকাল 


১৮৮৯ খরিষীন্দের ৩ সেপ্টেম্বর সাধু সুন্দর সিং-এর জন্য হয়। ভারতের পাতিয়ালার রামপুর 
শহরে একটি শিখ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম সর্দার শের সিং। তিনি 
খুব নামকরা জমিদার ছিলেন। সুন্দর সিং-এর মা ছিলেন শিক্ষিত, ভদ্র ও ধার্মিক। সাধু 
সুন্দর সিং তার মায়ের স্বভাব পেয়েছিলেন । তাই সুন্দর সিং-এর স্বভাব ছিল নম্র, ধীরস্থির, 
ধৈর্যশীল ও সৎ। মানুষের প্রতি তার ভালবাসা ছিল গভীর । 


একদিন সুন্দর সিংকে তার বাবা কিছু টাকা দিলেন । আর বললেন, “তোমার যা পছন্দ হয় 
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তা কিনতে পার।” সুন্দর টাকা হাতে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন 
এক বৃদ্ধ ভিখারি। শীতে ও ক্ষুধায় ভিখারি খুব কষ্ট পাচ্ছে। রা" | 1র ধারে বসে সে ভিক্ষা 
করছে। ভিখারিকে দেখে সুন্দরের ভীষণ মায়া হল। তাই তিনি তার বাবার দেওয়া টাকাগুলো 
ভিখারিকে দিয়ে দিলেন। 


এরপর তিনি বাড়ি এলেন। বাবার কাছ থেকে তিনি আরও পাঁচ টাকা চাইলেন। বাবা 
একটা কম্বল কিনে দিব।” বাবা এতে অমত হলেন । তিনি সুন্দরকে টাকা দিলেন না। তাই 
তিনি বাবার কাছে না বলে তার পকেট থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে নিলেন। তার বাবা বুঝতে 
নিয়েছ?” সুন্দর উত্তর দিলেন, “না, আমি কোন টাকা নেইনি।” ভয়ে তিনি এই মিথ্যা কথা 
বলেছিলেন । কিন্তু তিনি তো কখনও মিথ্যা কথা বলেননি । তাই রাতে তার একটুও ঘুম হল 
না। 


পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেই তিনি বাবার কাছে এলেন । তিনি বললেন, “বাবা, আমিই 
তোমার টাকা নিয়েছি। ভিখারিকে কম্বল কিনে দেওয়ার জন্য আমি একাজ করেছি।” এই 
বলে তিনি তার বাবার টাকা ফিরিয়ে দিলেন। এতে তার বাবা খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি 
সুন্দরকে বললেন, “এই টাকা দিয়ে তুমি এ ভিখারিকে কম্বল কিনে দাও ।” সুন্দর খুব খুশি 
হলেন। তিনি আনন্দিত মনে ভিখারিকে একটি কম্বল কিনে দিলেন । 


রামপুরের মিশন প্রাইমারি স্কুলে সুন্দর পড়াশুনা করতেন। এঁ স্কুলের নিয়ম অনুসারে 
সবাইকে বাইবেল পড়তে হত। সুন্দর এই নিয়ম পছন্দ করলেন না। তাই তিনি এর প্রতিবাদ 
করলেন । খ্রিষ্টানদের প্রতি তার কোন ভালবাসা ছিল না। তিনি মিশন স্কুল ছেড়ে চলে 
গেলেন । তিনি মাইল দল্রর এক সরকারি স্কুলে গিয়ে তিনি ভর্তি হলেন । 
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প্রতি দিন দীর্ঘ পথ হেঁটে তার এ সরকারি স্কুলে যেতে হত। এতে তার খুব কষ্ট হত। 
খ্রিষ্টানদের প্রতি তার ঘৃণা তখনও ছিল । তবুও তিনি আবার এসে মিশন স্কুলে ভর্তি হলেন। 
একদিন তিনি বাইবেলের একটা “নতুন নিয়ম” কিনলেন। বড়দিনে তিনি অনেক 
বন্ধূদেরকে নিমন্ঠ করলেন। বন্ধুরা আসলে পর বন্ধূদের সামনে তিনি পবিত্র বাইবেলকে 
অপমান করলেন । 


সুন্দর সিং-এর মন পরিবর্তন 

সুন্দরের মনে অনেক অশাঠি | র সৃষ্টি হল। কারণ তিনি বাইবেলকে অপমান করেছেন । তিন 
দিন তিন রাত তিনি নিজের ঘরের ভিতরে রইলেন । তবু তার মনের অশাঠি | দর হল না। 
আগে তিনি ঈশুরের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে চাননি যে, ঈশ্বর 
বলতে কেউ আছে। তাই তৃতীয় রাতে তিনি এ অজানা ঈশ্বরের কাছে কথা বললেন । তিনি 
কাছে দেখা দাও ।” রাত সাড়ে চারটা পর্যঃ | তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই ভাবে কথা 
বললেন ৷ ঈশ্বরের দর্শনের অপেক্ষায় তিনি রইলেন । ঠিক সেই মুহনূর্ত তার ঘরের ভেতরটা 
উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠল। তিনি দেখতে পেলেন যীশু খ্রিষ্টের আকৃতি । খুব উজ্জ্বল হয়ে 
উঠল সেই আকৃতিটি ৷ তিনি যীশু খ্িষ্টের কথা শুনতে পেলেন । যীশু তাকে বললেন, “সুন্দর, 
কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? দেখ, আমি ক্রুশের উপর প্রাণ দিয়েছি। তোমার মুক্তির জন্যই 
আমি তা করেছি।” যীশু তার ক্রুশেবিদ্ধ হাত দুইটি সুন্দরের সামনে মেলে ধরলেন । সুন্দরের 
অঃ | র অনুশোচনায় ভরে উঠল । কিন্তু তিনি যীশুকে দেখতে পেয়েছেন বলে তীর অনেক 
আনন্দও হল। 


যীশুর দেখা পেয়ে সুন্দর সিং-এর মন পরিবর্তন হল। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে 
তারিখে তিনি খ্রিষ্টকে গ্রহণ করার সিদ্ধাঃ| নিলেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর তিনি 
দীক্ষায়ান (বাস্তিস্ম) গ্রহণ করলেন। যীশুকে তিনি ত্রাণকর্তারুপে গ্রহণ করলেন। 
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সাধু সুন্দর সিং 


খ্রিষ্টের বাণী প্রচারক 

যীশু তার শিষ্যদেরকে তার বাণী প্রচার করতে বলেছেন। সুন্দর সিং ত্রাণকর্তা যীশুর এই 
আদেশের প্রতি বিশ্ব | হলেন। যীশুর শিষ্য হিসেবে সুন্দর সিং খ্রিষ্টকে মানুষের কাছে 
প্রচার করার সিদ্ধাঃ| নেন। প্রথমে তিনি বাণী প্রচার করার জন্য তিববতে যান । কিছুদিন 
তিনি ভারতের অন্যান্য স্থানেও বাণী প্রচার করেন। এরপর ১৯৯২ খিষ্টাব্দে তিনি আবার 
তিব্বতে ফিরে যান। 


সুন্দর সিং আজ আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। কিন্তু তার জীবনের আদর্শ আমাদের মধ্যে 
বেঁচে আছে। কবে কোথায় কীভাবে সুন্দর সিং-এর মৃত্যু হল তা কেউ বলতে পারে না। শুধু 
১৯৩৩ খিষ্টাব্দ থেকে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি । 


আমরাও শিষ্য হতে পারি 
আমরাও সাধু সুন্দর সিং-এর মত যীশুর শিষ্য হতে পারি। আমরাও যীশুর বাণী সকল 
মানুষের কাছে প্রচার করতে পারি । এর জন্য প্রথমে আমাদেরও মন পরিবর্তন করতে 
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হবে। অতীতের মন্দ পথ ত্যাগ করে ভাল পথে আসতে হবে। যীশুকে আমাদের জীবনের 
ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 

পরিকল্পিত কাজ : সুন্দর সিং-এর মন পরিবর্তনের ঘটনাটি নিজের ভাষায় লিখবে । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরে সাথে মিল কর 
ক) সুন্দর সিং জনুগ্রহণ করেন -১৯০৫ সালের ৬ অক্টোবর । 
খ) এক সরকারি স্কুলে ভর্তি হলেন -আমার কাছে দেখা দাও। 
গ) সুন্দর নিজের ঘরের ভিতরে রইলেন -১৯৩৩ খিষ্টাব্দ থেকে । 
ঘ) আজ ভোর ৫ টার মধ্যে -১৯০৪ খিষ্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর । 
ও) সুন্দর খ্রিষ্টকে গ্রহণ করার সিদ্ধা | নিলেন | -তিন মাইল দলর। 
চ) সুন্দর সিং দিক্ষাস্রান/বাপিস্ম নিলেন তিন দিন তিন রাত। 
ছ) সুন্দর সিং কে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি -১৮৮৯ খিষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর । 


২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) সুন্দর সিং তার ................., স্বভাব পেয়েছিলেন । 


খ) বাইবেলকে অপমান করার পর সুন্দর সিং-এর মনে অনেক ............ হল। 
গ) সুন্দর তিন দিন তিন রাত নিজের ..................--* ভিতরে রইলেন। 
ঘ) যীশু তার .................. হাত দুইটি সুন্দরের সামনে মেলে ধরলেন । 

) সুন্দর সিং ত্রাণকর্তা যীশুর আদেশের প্রতি .............. হলেন। 

চ) যীশুকে আমাদের জীবনের ...............০.০, হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 


৬৬ 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


৪। 


ক) কত খ্রিষ্টাব্দে সাধু সুন্দর সিং এর জন্ম হয়? 

খ) সাধু সুন্দর সিং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? 

গ) সুন্দরের বাবার নাম কী? 

ঘ) বৃদ্ধ ভিক্ষুককে সুন্দর কী দিয়েছিলেন? 

ও) সুন্দর বাবার পকেট থেকে কেন ৫ টাকা না বলে নিয়েছিলেন? 
চ) সুন্দর সিং সর্বপ্রথম কোন্‌ জায়গায় যীশুর বাণী প্রচার করেন? 


রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) সুন্দরের মায়ের পরিচয় কী? 

খ) মিশন স্কুলের নিয়ম কী ছিল? 

গ) কী ঘটনার মাধ্যমে সুন্দরের মন পরিবর্তন হলঃ 


ঘ) যীশু সুন্দর সিংকে দর্শন দিয়ে কী বললেন? 


দ্বাদশ অধ্যায় 


রুথের (বুতের) বিশৃত্ততা 


জীবন গঠন করতে পারি। আমরা জেনেছি বাইবেলে অনেক আদর্শ ব্যক্তি আছেন। এই 
ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে জানতে ইচ্ছা করে বুথ কে ছিলেন? আরও জানতে 
ইচ্ছা করে কী কাজের জন্য তাকে আদর্শ বলা যায়? এই অধ্যায় আমরা বুথের আদর্শ 
জীবনের কথাগুলোই শুনব । 

প্যালেস্টাইন দেশের বেশির ভাগ স্থানই সে সময় ছিল মরুভমি। সে দেশে বেশি বৃষ্টি হত 
না। তাই প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এলিমেলেক ও তার সী নয়েমী বেথলেহেম নামক একটি 
নগরে বাস করতেন । তাদের ছিল দুই ছেলে । বড় ছেলের নাম ছিল মাহালন ও ছোট ছেলেন 
নাম কিলিয়ন।। বেথলেহেম অধ লে বেশি অভাব-অনটন ছিল। এলিমেলেক ও নয়েমী 
তাদের দুই ছেলে নিয়ে মোয়াব নামক একটি স্থানে এলেন। এ স্থানটি সমতল ছিল। অন্য 
অধ লের চাইতে এখানে ফসল ভাল হত। তাই তারা এখানে বসবাস করতে শুরু করলেন। 
কিন্তু তাদের সুখ বেশি দিন টিকল না। হঠাৎ একদিন এলিমেলেক মারা গেলেন। তার 
বিধবা সী নয়েমীর এতে খুব কষ্ট হল । দুই ছেলে মাহালন ও কিলিয়নকে নিয়ে তিনি কোন 
রকমে দিন কাটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে দুই ছেলের বিয়ের বয়স হল। তারা দুই জনেই 
বিয়ে করলেন। বড় ভাই মাহালন বিয়ে করলেন অর্পা নামে একটি মেয়েকে । ছোট ভাই 
কিলিয়ন বিয়ে করলেন বুথ নামে অন্য একটি মেয়েকে । বিয়ের পরে তারা অনেক আশা নিয়ে 
ঘর-সংসার শুরু করলেন। কিন্তু তাদের সুখও বেশিদিন টিকল না। খুব তাড়াতাড়ি দুই ভাই 
মাহালন ও কিলিয়ন মারা গেলেন । দুঃখিনী নয়েমী একদিকে বিধবা অন্যদিকে পুত্র-হারা । কী 
ভীষণ দুঃখই না তার ছিল! তিনি মনের দুঃখে মোয়াব অধ ল ছেড়ে নিজের দেশ বেথলেহেমে 
চলে যেতে চাইলেন । কিন্তু তার ছিল দুই বিধবা 


৬৮ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
পুত্রবধ-অর্পা ও রুথ। নয়েমী দুই পুত্রবধকে বললেন, “তোমরা তোমাদের নিজ নিজ মায়ের 
বাড়িতে ফিরে যাও । তোমরা আমার প্রতি অনেক দয়া দেখিয়েছ। ঈশুর তোমাদের আশীর্বাদ 
করুন। তোমাদের জন্য ঈশৃর আবার স্বামী ঠিক করে দিন।” 

অর্পা চলে গেলেন, বুথ গেলেন না 

নয়েমীর কথায় তারা চলে যেতে চাইলেন না। তারা তাদের শাশুড়ির সঙ্গে বেখেলেহেম, 
দেশে যেতে চাইলেন । কিন্তু তাদের শাশুড়ি তাদেরকে আবার অনুরোধ করলেন তারা যেন 
চলে যান। তাই অর্পা তার শাশুড়িকে ছেড়ে চলে গেলেন । কিন্তু বুথ গেলেন না। তিনি তার 
শাশুড়ি নয়েমীকে বললেন, “তুমি যেখানে যাবে আমি ও সেখানে যাব। তুমি যেখানে রাত 
কাটাবে আমি ও সেখানে রাত কাটাব ৷ তোমার জাতির মানুষ হবে আমারই জাতির মানুষ । 
তোমর ঈশ্বর হবেন আমার আপন ঈশ্বর। তুমি যেখানে মরবে আমিও সেখানেই মরব।” 
নয়েমী তাই রুখকে সঙ্গো নিয়ে যেতে রাজি হলেন। 


বুথ ও নয়েমী মোয়াব অঠ ল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন 


খিফ্ধর্ম শিক্ষা ৬৯ 


বুথ ও তার শাশুড়ি মোয়াব থেকে রওয়ানা হলেন। তারা দীর্ঘ পথ হেঁটে বেথলেহেম এসে 
পৌছলেন। বেখলেহেমে তখন ছিল ফসল কাটার সময় । তাদের দেশে তখন যবের চাষ করা 
হত। সে দেশে তখন নিয়ম ছিল, গরিবদের জন্য কিছু কিছু যবের শিষ ফেলে রেখে যেতে । 
গরিব মানুষেরা মাঠ থেকে শিষগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেত আর তা দিয়ে তারা বাচত। 

বুথ ফসল কুড়াতে যান 

বুথ তার শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে ফসল কুড়াতে গেলেন। তিনি গেলেন বোয়াজ (বোয়স) 
নামে এক কৃষকের ক্ষেতে শিষ কুড়াতে ৷ বোয়াজ বুথের প্রতি দয়া দেখালেন । তিনি মজুদের 
তাই করল । বুথ অনেক শস্য কুড়িয়ে পেলেন । 
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বুথ বোয়াজের (বোয়সের) ক্ষেতে শস্য কুড়াচ্ছেন 
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কুড়ানো শস্য নিয়ে তিনি শাশুড়ি নয়েমীর কাছে গেলেন। নয়েমী তাতে অনেক খুশি হলেন। 

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে তিনি এত ফসল কুড়াতে পারলেন । তাতে রুথ ঘটনা খুলে 

বললেন নয়েমীর আনন্দ বেড়ে গেল। 

বোয়াজের (বোয়স) সাথে রুথের বিয়ে হল 

বোয়াজ নামে যে লোকটি রুথকে দয়া দেখিয়েছিল তিনি ছিলেন নয়েমীর নিকট আত্মীয় । 

নয়েমী এবার রুথকে সে কথা জানালেন । এ দেশে নিয়ম ছিল বিয়ের জন্য মেয়েদেরকে 

নিকট আত্মীয় খুজতে হবে । সেখানে ছেলে পাওয়া না গেলে অন্যত্র খুঁজতে হত। নয়েমী 

রুথের বিষয়ে চিঠি | ত হলেন । কারণ বুথের বয়স ছিল খুব অল্প। এই অল্প বয়সে বিধবা হয়ে 

হয়। তার ইচ্ছামত তাই হল। বোয়াজের সাথে বুথের বিয়ে হল্‌ বুথ ও বোয়াজের ঘরে 

একটি পুত্র স$ | ন জন্ম নিল। তার নাম রাখলেন ওবেদ। ওবেদ ছিলেন রাজা দায়ল্দর 

ঠাকুর দাদা । এই দায়ন্দর বংশেই জন্ম হয়েছিল মুক্তিদাতা যীশু খ্িষটের। 

আমরা রুখের কাহিনী শুনলাম । এবার তার চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা 

যাক: 

১.  কিলিয়নের দায়িত্ব ছিল তার মাকে দেখাশোনা করার। কিন্তু তিনি তা করে যেতে 
পারেননি । তাই তার মৃত্যুর পরে তার সী, বুথ সে কর্তব্য পালন করেন । 

২. বুথ মোয়াব দেশের মহিলা হয়েও ভিন্ন একটি দেশ, দেশের ধর্ম, সমাজের নিয়মকানুন 
সবই গ্রহণ করলেন ৷ কারণ শাশুড়ির প্রতি তার ছিল গভীর ভালবাসা । 

৩. ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল খুব গভীর । তাই তিনি বলেছিলেন, তোমার ঈশৃর 
হবে আমার ঈশৃর ৷ 

৪. তার স্বভাব-চরিত্র ছিল পবিত্র । কেউ তার চরিত্রের কোন দোষ দিতে পারেননি । 

৫. বুথ খুবই কর্মঠ ছিলেন। সারা দিন রোদে পুড়ে মাঠে তিনি ফসল কুড়াতেন। 


পরিকল্পিত কাজ : বৃদ্ধ ও গুরুজনদের কেন যত্ন নেওয়া দরকার তা লিখবে । 
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১। শুন্যস্থান পুরণ কর 


২ 


ক) প্যালেস্টাইন দেশের বেশির ভাগ স্থানই ছিল......................... | 
খ) নয়েমী মনের দুঃখ মোয়াৰ অ ল ছেড়ে নিজের দেশ.......... চলে যেতে চাইলেন। 


সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) বেখলেহেম নগরে কারা বাস করতেন? 

খ) এলিমেলক ও নয়েমী তাদের দুই ছেলেকে নিয়ে কনে মোয়াব দেশের গেলেন? 
গ) বড় ও ছোট ছেলের নাম কী কী? 

ঘ) তাদের পরিবারে কী দুঃখের ঘটনা ঘটল? 

চ) নয়েমী বিধবা হয়ে দুই পুত্রবধকে কী বললেন? 


৩। রচনামুলক প্রশ্ন 


ক) প্যালেস্টাইন ও মোয়াব দেশের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? 

খ) নয়েমী অর্পা ও বুথকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যেতে বললে পর তারা কী করলেন? 
গ) বুথ তার শাশুড়ি নয়মীকে কী বললেন? 

ঘ) ফসল কাটার সময় বেখলেহেমের কৃষকেরা কী নিয়ম পালন করতেন? 

উ) বুথ শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে কার ক্ষেতে ফসল কুড়াতে গেলেন? 

চ) কী কারণে বোয়াজের (বোয়াসের) সাথে রুথের বিয়ে হল? 

ছ) রুথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে লেখ । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


যীশুর মৃত্যু ও পুনরুখান 

তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা আমাদের একটি বড় উৎসবের কথা জেনেছি। সে উৎসবের নাম 
বড়দিন। এখানে আমরা আর একটি বড় উৎসবের কথা জানব । এ উৎসবটি হল পুনরুখান 
পর্ব। এসময় আমরা অনেক আনন্দ করি। কারণ এদিন যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন । 
তার পুনরুখান করা দরকার ছিল। তা না হলে এ পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য পর্ণ হত 
না। আর আমরাও থাকতাম পাপের অন্ধকারে । তাই এ পর্বের অনেক গুরুত্ব আছে। 
পুনরুখান করার আগে যীশুকে শত্রুদের হাতে কষ্ট পেতে হয়েছিল। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ 
করেছিলেন। তাই পুনরুথান পর্বের সঙ্গে আরও কয়েকটি ঘটনা জড়িত। যেমন, পুণ্য 
বৃহ ॥তিবার, পুণ্য শুকুবার ও পুণ্য শনিবার। এই তিনটি দিনের ঘটনা খুব তাৎপর্যপর্ণ। 
সেজন্যে পুরো সপ্তাহটিকে পুণ্য সপ্তাহ বলা হয়। এ ঘটনাগুলোর অর্থ জানলে পুনরুত্থান 
উৎসবও আমাদের নিকট আনন্দের উৎসব হবে। তাই এবার আমরা এই তিন দিনের ঘটনা 
নিয়ে আলোচনা করব । 

পুণ্য বৃহস্পতিবার 

যীশু জানতেন যে, তার মৃত্যু খুব কাছে। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন দান 
করতে যাচ্ছেন। তার জীবন দানের একটা স্মরণীয় চিহ্ন তিনি রেখে যেতে চাইলেন । তাই 
তিনি তার প্রেরিতশিষ্যদেরকে নিয়ে একত্রে বসলেন । 


এ দিনটি ছিল যীশুর মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ বৃহ (তিবার সন্ধ্যাবেলা। তিনি তার বারজন 
প্রেরিতশিষ্যকে নিয়ে একটি ভোজের আয়োজন করলেন । এটি তার মৃত্যুর আগে সর্বশেষ 
ভোজ ছিল। তাই এ ভোজকে বলা হয় যীশুর শেষ ভোজ । এই ভোজটি খুব গুরুতৃপর্ণ । কারণ 
এই ভোজের সময় যীশু দুটি বড় বড় স্মরণীয় কাজ করলেন । তিনি তার প্রেরিতশিষ্যদের পা 
ধুয়ে দিলেন। এদিন তিনি রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে আমাদের জন্য তার দেহ ও রত্ত দান 
করলেন। এটি হল তার আত্মদানের চিহ্ন । 


যীশু তার প্রেরিতশিষ্যদের পা ধুয়ে দিচ্ছেন 


প্রথম ঘটনা হল যীশুর পা ধুয়ে দেওয়া । যীশু কোমরে গামছা বেঁধে নিলেন। একটি পাত্রে 
পানি ঢেলে নিলেন। তারপর একে একে সবার কাছে গেলেন। প্রত্যেকের পা তিনি ধুয়ে 
দিলেন। তারপর তিনি বললেন, “আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, 
তোমরাও ঠিক তেমনটি কর।” তিনি এ কাজ করলেন কারণ এটি হল প্রকৃত সেবা। যীশু 
বলেন, যে প্রথম হতে চায়, তাকে হতে হবে সবার সেবক। সেবার মাধ্যমেই ভালবাসার 
প্রকাশ হয়। যারা সমাজকে বা দেশকে ভালবাসতে চায় তাদেরও মানুষের সেবা করতে 
হবে। 


দ্বিতীয় ঘটনা হল যীশুর আত্মদান। তিনি রুটি হাতে নিয়ে ঈ( | কে ধন্যবাদ জানালেন। রুটি 
ভেঙ্গে প্রেরিতশিষ্যদের হাতে দিলেন । তারপর বললেন, তোমরা নিয়ে খাও। এটি আমার 
দেহ। সকল মানুষের জন্য তা দান করলাম ।” তারপর তিনি একটি পাত্রে দ্রাক্ষারস 
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নিলেন । আবারও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন । বললেন, “ এটি আমার রক্তের পাত্র । সকল 
মানুষের পাপ থেকে মুক্তির জন্য আমার রক্ত দান করলাম ।” এরপর তিনি বললেন, “তোমরা 
আমার স্মরণে এটা করবে ৷” 


গেৎসিমানী বাগানে যীশু 


শেষভোজের পরে যীশু “গেৎসিমানী” নামক একটি বাগানে গেলেন । তার প্রেরিতশিষ্যদেরও 
তিনি সাথে নিয়ে গেলেন ৷ প্রার্থনা করার জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ।। প্রার্থনার সময় 
তার খুব কষ্ট হয়েছিল৷ তিনি জানতেন, তার মৃত্যু খুব কাছে। তাই তিনি এই বলে প্রার্থনা 
করলেন, “পিতা, যদি সম্ভব হয়, তবে এই দুঃখের পাত্র আমার কাছ থেকে দর হোক । তবু 
আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পর্ণ হোক ৷” 


শত্রুদের হাতে যীশু 


যীশু প্রার্থনা করেছিলেন। এমন সময় শত্রুরা এসে যীশৃকে গ্রেপ্তার করল। তীর শত্রু ছিল 
ধর্মীয় ও সমাজ নেতারা । তারা মনে করেছিল যীশুর পেছনে দেশের সব মানুষ চলে যাচ্ছে। 
তাই তারা যীশুকে মেরে ফেলতে চাইল । সৈন্য পাঠিয়ে তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করল। যীশুর 
কোন দোষ ছিল না। তবু তারা যীশুর বিচারের জন্য শাসনকর্তার কাছে পাঠাল। 


যীশুকে গ্রেপ্তারের পর তারা তার মাথায় একটা কাটার মুকুট পরিয়ে দিল। তার গায়ে থুথু 
দিল। চড় মারল । গালাগালি করল । বিচারের জন্য তারা তাকে বিভিন্ন জনের কাছে পাঠাল । 
আন্না, মহাযাজক কাইয়াফা, হেরোদ, ও পিলাত বিভিন্নভাবে যীশুকে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু 
কেউ তার কোন দোষ খুঁজে পেলেন না। তবু লোকেরা তাকে মেরে ফেলতে চাইল । তাই 
পিলাত যীশুকে নেতাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। নেতারা তখন তার কীধে বড় একটি ক্রুশ 
চাপিয়ে দিল। সেটা তাকে বহন করে কালভেরি পর্বতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিল। অনেক 
কষ্টে তিনি সেই পর্বতে এগিয়ে চললেন । পথে তিনি অনেকবার পড়ে 


খি্ধর্ম শিক্ষা ৭৫ 
গেলেন। সৈন্যরা তাকে অনেক মারধর করল। বার বার তাকে টেনে টেনে তুলল । আবার 
ক্রুশ নিয়ে যেতে বাধ্য করল। এভাবে তিনি কালভারি পর্বতে পৌছলেন। 

কালভারি পর্বতে নিয়ে সৈন্যরা যীশুর হাত ও পা পেরেক দিয়ে কুশে বিদ্ধ করল। তাকে ক্রুশে 
টাঙ্গিয়ে রাখল ৷ দুই পাশে তারা দুইজন চোরকেও ক্রুশে টাঙ্গিয়ে রাখল । তিন ঘণ্টা যাবৎ 
যীশু কুশে ঝুলং| অবস্থায় রইলেন। তখন দুপুরের কড়া রোদ ছিল। তার খুব পিপাসা 
পেয়েছিল। তবু তারা তাকে পানি পান করতে দিল না। তাকে দিল সিরকা। 

শত্রুরা যীশুকে ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছিল। তবু তিনি তাদের কোন প্রতিবাদ করলেন না। নীরবে 
তিনি সব সহ্য করলেন। তিনি শত্রুদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনায় 
বললেন, “পিতা ওদের ক্ষমা কর। কারণ , ওরা কী করছে, তা ওরা জনে না” দীর্ঘ তিন 
ঘণ্টা যাবৎ যীশু ক্রুশের উপর কষ্ট ভোগ করলেন । এরপর বিকাল তিনটায় তিনি প্রাণ ত্যাগ 
করলেন। 


৭৬ খিক্টধর্ম শিক্ষা 
যীশুর মৃতদেহ ক্রুশ থেকে নামানো হল। অন্ধকার হওয়ার আগে যীশুর মৃতদেহ সমাধিস্থ 
করল । একটা বড় পাথর দিয়ে সমাধির মুখ বন্ধ করে দিল। এরপর কয়েকজন সৈন্য সেই 
কবর পাহারা দিচ্ছিল। কেউ যেন যীশুর দেহটি চুরি করে নিয়ে না যায় সেদিকে তারা সতর্ক 
ছিল। 


যীশু স্র্ণ নির্দোষ ছিলেন। তবু তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। কারণ তিনি 
আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন । আমাদের সকলের পাপ তিনি তার কাধে 
বহন করে নিয়ে গেলেন। 


আমাদের মুক্তিদাতা যীশু চান আমরা যেন পাপ না করি। তবুও আমরা বার বার পাপ করি। 
আমরা যতবার পাপ করি ততবার তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করি। তাই আমরা যীশুর কষ্টের কথা 
মনে রাখব ও আর পাপ করব না। আমরা যীশুর কষ্টের কথা গভীরভাবে স্মরণ করি। আর 
এজন্য আমরা পুণ্য শুক্রবার দিন উপবাস ও প্রার্থনা করে কাটাই। 


পুণ্য শনিবার 


শনিবার ছিল ইহদিদের বিশ্রামবার। এ দিন কোন কাজকর্ম করা নিষেধ ছিল। তাই কেউ 
যীশুর কবরের কাছে যায়নি । পুণ্য শনিবার মধ্যরাত্রির পরে যীশু মৃত্যু থেকে জেগে উঠলেন। 
যে সৈন্যরা কবর পাহারা দিচ্ছিল তারা তা নিজের চোখে দেখেছে ও সাক্ষ্য দিয়েছে। যীশু 
পুনরুখান করেছেন । 

মৃত্যু হল ধ্বংসের চিহ্ন। পাপ এই ধ্বংস ডেকে আনে । যারা পাপের মধ্যে বাস করে তার 
মৃত্যুর মধ্যে থাকে । তারা কবরে বাস করে। কিন্তু পুনবুখান হল জীবনের চিহ্ন । মৃত্যু থেকে 
জেগে উঠার অর্থ পাপের হাত থেকে মুক্ত হওয়া। যীশু আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুবরণ 
করলেন। আবার আমাদের জন্যই তিনি পুনরুথান করলেন। এখন থেকে আমরা পাপ থেকে 
মুক্তির পথ পেলাম। যীশুর সাথে এখন আমরা পুনরুখানও করতে পারব । আমরা পাপের 
বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব । 
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যীশু কবরে মৃতদের মধ্যে নেই । তিনি পুনবুখখান করেছেন । তিনি জীবিত আছেন । আমাদের 
সঙ্গে অদৃশ্যভাবে তিনি সব সময় আছেন। তার স্মরণে আমরা মোমবাতি জ্বালাই। 
মোমবাতির শিখা জীবিত যীশুর চিহ্ন । মোমবাতি জ্বালিয়ে তা আমরা হাতে নেই এবং পাপ 
থেকে দরে থাকার শপথ নেই। আমরা বলি, আমরা আর পাপের দাস হব না। এখন থেকে 
আমরা ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস রাখব । বিশ্বাসের পথেই চলব। 


যীশু পুনরুথান করেছেন 


পুনরুখান উৎসব 

প্যায শনিবারের পরের দিন অর্থাৎ রোববার হচ্ছে পুনরুখান পর্বের দিন। এদিনে কী ঘটেছিল 
তা পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা পাঠ করি । রোববার দিন খুব ভোর বেলা যীশুর কয়েকজন 
শিষ্য কবরের কাছে এসেছিলেন । তারা হলেন মাগদালার (মগদলিনী) মারিয়া 


৭৮ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 

(মরিয়ম) এবং আর কয়েক জন মহিলা । তার যীশুর মৃতদেহে মুগন্ধী দিতে এসেছিলেন । 

কিন্তু তারা এসে দেখলেন কবরের মুখ খোলা । কবরের ভেতরে তারা ঢক্লুলেন। তারা 

দেখলেন, সেখানে যীশুর মৃতদেহটি নেই! এতে তারা খুব আশ্চর্য হলেন। তাড়াতাড়ি তারা 

প্রেরিতশিষ্যদের কাছে খবর দিলেন। প্রেরিতশিষ্যরাও দৌড়ে এসে যীশুর শুন্য কবর 

দেখলেন । কিন্তু কবরে যীশুর দেহ পেলেন না। এতে তারা বুঝলেন, যীশু পুনরুথান 

করেছেন। যীশু মৃত্যুর আগেই বলেছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে 

আবার জেগে উঠবেন । এবার প্রেরিতশিষ্যদের মনে যীশুর সে কথাগুলো মনে পড়ল । তারা 

বিশ্বাসী হলেন । 

পরিকল্পিত কাজ 

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুথানের পর্ব কী কী ভাবে পালন করা হয়, তা লিখে আনবে । 
অনুশীলনী 

১। সঠিক উত্তরে টিক (এ) চিহ্ন দাও 


ক) যীশু কয়জন প্রেরিতশিষ্যের পা ধুয়ে দিলেন? 
বাইশ জন বার জন পনের জন আটজন 


খ) যীশু কোন্‌ দিনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? 


পুণ্য শনিবার | পুণ্য বৃহ ॥তিবার পুণ্য শুরুবার পাস্কা রোববার 


গ) যীশু তার মৃত্যুর কতদিন পরে পুনরুখখান করেছেন? 
৩ দিন পরে ৪০ দিন পরে ৭ দিন পরে ৫ দিনপরে 


ঘ) যীশু প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন কোন্‌ বাগানে? 
দ্রাক্ষা বাগানে | কালভেরি বাগানে গালিল বাগানে | গেৎসিমানী বাগানে 


ও) কোন্‌ দিনে আমরা যীশুর পুনরুখান পর্ব পালন করি? 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
৭৯ 


২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) এ উৎসবের নাম হল........... পর্ব। 
খ) যীশু মৃত্যু থেকে.................... হয়েছেন 
গ) প্রত্যেকের পা তিনি.................. দিলেন। 
ঘ) সেবার মাধ্যমে................... রর 
ও) যীশুর শত্রু ছিল.................... ও নেতারা 
ডা REAR ECE TR তান । 
রোযা aa নেতাদের হাতে 
ছ) যীশুর খুব............... পেয়েছিল 89 
জ) যীশু সা র্প............. ছিলেন। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


ক) যীশু তার কয়জন প্রেরিতশিষ্যকে নিয়ে শেষ ভোজের আয়োজন 
নতি জানা 
গ) শেষ ভোজের পর যীশু কোথায় গেলেন? | 
উচ্চতর জা 

EE EO LE NONE CEES রানীর 


৪। রচনামুলক প্রশ্ন 


ক) পা ধোয়ানোর সময় যীশু প্রেরিতশিষ্যদের কী বললেন 
খ) রুটি ভেঙ্গে প্রেরিতশিষ্যদের দিয়ে কী বললেন? | 
গ) যীশু কোথায় ও কীভাবে মারা গেলেন? | 
ঘ) যীশুর পুনরুখানের কথা কারা প্রথমে জানলেন? 


চতুর্দশ অধ্যায় 


প্রার্থনায় ধৈর্য 


ইতিমধ্যে আমরা প্রার্থনা করতে শিখেছি । আমরা জানি, প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে কথা বলা । 
প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। প্রতিদিন আমরা তার কাছে 
প্রার্থনা করি। এভাবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সমস ॥র্ক দিনে দিনে আরও গভীর করার চেষ্টা 
করি । কিন্তু প্রার্থনার সময় অনেক ধৈর্য দরকার হয় । অনেক সময় আমরা সেরকম ধৈর্য নিয়ে 
প্রার্থনা করতে পারি না। তাই আমাদের প্রার্থনার তেমন ফল পাই না। দুই একবার প্রার্থনা 
করে আমরা যা চাই তা না হলে মন খারাপ করি। যীশু আমাদের এরকম মনোভাবের কথা 
ভাল করে জানতেন । তাই ধৈর্য নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য তিনি আমাদের শিক্ষা দেন। 


ধৈর্যশীল বিধবার উপমা 

নিরাশ না হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যীশু তার শিষ্যদেরকে 
এই উপমা কাহিনীটি বললেন, তিনি বললেন, এক শহরে একজন বিচারক ছিল। কোন 
মানুষকেই সে মেনে চলত না। এমনকি ঈশ্বরকে সে ভয় করত না। কারণ সে ছিল খুব 
নিষ্ঠুর। একই শহরে ছিল কে বিধবা । দুষ্ট লোকেরা তাকে ঠকিয়েছিল। তাই সে এ 
বিচারকের কাছে অনেকবার এসেছিল নালিশ করতে ও সুবিচার চাইতে ৷ কিন্তু বিচারক সেই 
বিধবার কথা একটুও শুনত না। দিনের পর দিন বিধবাটি এ বিচারকের কাছে অনুনয় করতে 
লাগল । তাই বিচারক একদিন বিরক্ত হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে সে বিধবার অনুনয় শুনল । সে 
বিধবার জন্য সুবিচার করে দিল । 


এটি একটি উপমা-কাহিনী। এটির সঙ্জো প্রার্থনার তুলনা করা যায়। আমরা জানি, যে 
মহিলার স্বামী মারা যায়, তাকে বিধবা বলা হয়। বিধবা স্টূলোকের কষ্টের অ$ | থাকে না। 
পরিবারের সব কিছু তাকে একাই দেখতে হয়। একদিকে 


খিফধর্ম শিক্ষা ৮১ 
পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়। অন্যদিকে ছেলেমেয়েদেরও দেখাশুনা করতে হয়। 
অনেক সময় চালাক ও দুষ্ট লোকেরা সুযোগ পেয়ে বিধবাদেরকে ঠকিয়ে থাকে । বিধবার 
ধন-সাঃ(ত্তি অনেক সময় তারা নিয়ে যায়। তখন বিধবাদের নালিশ খুব কম লোকে মন দিয়ে 
শোনে ৷ কারো কাছেও তারা অনেক সময় সুবিচার পায় না। তারা তখন খুবই অসহায় হয়ে 
যায়। কখনও কখনও মানুষ এ বিধবাদের মতই অসহায় হয়ে যায়। তখন তাদের মনে হয়, 
ঈশুর ছাড়া তাদের যেন আর কেউ নেই। তারা যখন প্রার্থনা করে তখন সয়র্ণ মন-প্রাণ দিয়ে 
তারা ঈশ্বরের কাছে কাতর মিনতি জানায় । বার বার তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে 
থাকে । এভাবে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা অবশ্যই শোনেন । 


আমাদের প্রার্থনাও এ রকম হতে হবে 
আমাদেরও মন-প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে । মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে । মনে রাখতে 
হবে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেনই। তাই বার বার তার কাছে অনুনয় করতে হবে । 


৮২ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
ঈশ্বর কি এই বিচারেকের মতই নিষ্ঠুর? না। তবুও যীশু এই বিচারকের উদারহণ দিলেন। 
তিনি চান আমরা যেন বুঝতে পারি যে, আমাদেরও প্রার্থনায় ধৈর্য দরকার ৷ ধৈর্য নিয়ে প্রার্থনা 
করলে ঈশুর আমাদের প্রার্থনা পরণ করবেনই। 


সাধ্বী মণিকার আদর্শ 

বাইবেলের এ বিধবাটির মত ধৈর্য নিয়ে অনেক মানুষ প্রার্থনা করে থাকে । তারা তাদের 
প্রার্থনার ফল পেয়ে থাকে । সাধ্বী মণিকা ছিলেন সেরকম একজন মা। তিনি খিষ্টধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন । আগস্টিন নামে তার একজন ছেলে ছিলেন । যৌবন বয়সে তিনি খুব দুষ্ট হয়ে 
গিয়েছিলেন। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে তিনি নিজে খারাপ পথে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু 
তার মা মণিকা অনেকভাবে তাকে বুঝিয়েছেন । তাকে মন্দ পথ ত্যাগ করে ভাল পথে আসার 
জন্য অনুরোধ করেছেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আগস্টিন তার মায়ের কথায় কানই 
দিলেন না। 

মণিকা ঈশ্বরের কাছে কাদতে লাগলেন । তিনি তার ছেলেকে মন্দ পথ থেকে ফিরে পেতে 
চাইলেন । তাই তিনি ঈশৃরের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করলেন । মনে তার গভীর বিশ্বাস ছিল 
যে, ঈশ্বর তার প্রার্থনা অবশ্যই শুনবেন। এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। অবশেষে ঈশ্বর 
তার কথা শুনলেন । তার ছেলে আগস্টিন এবার মন পরিবর্তন করলেন। তিনি ভাল পথে 
ফিরে আসলেন । একই সাথে তিনি খিধর্মও গ্রহণ করলেন । এতে মণিকা ঈশ্বরের কাছে 
খুবই কৃতজ্ঞ হলেন। আগস্টিন শুধু খিধর্মই গ্রহণ করলেন না। মায়ের মত তিনি নিজেও 
গভীর প্রার্থনার মানুষ হলেন । তিনি মন্ডলীর একজন মহান সাধু হয়েছেন । 


চঞ্চলের মন পরিবর্তন 

একটি গ্রামে চল নামে একটি ছেলে ছিল । সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। স্কুলে সে খুবই 
দুষ্টামি করত। ক্লাসের অনেককে সে লাথি আর ঘুষি মারত। শিক্ষক বেশ কয়েকবার 
চ/ লকে বকুনি দিয়েছিলেন । তবু তার মধ্যে পরিবর্তন এলা না। তাই ক্লাসের সবাই চা লের 
প্রতি বিরক্ত হয়ে গেল। কেউ আর তার কাছে আসত না। সে কোন কথা জিজ্ঞেস 
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করলেও কেউ উত্তর দিত না। তারা সবাই বাৎসরিক পরীক্ষায় পাশ করল, কিন্তু চব ল ফেল 
করল । এর পর থেকে সব বন্ধুরাই তাকে আরও এড়িয়ে চলতে শুরু করল এবার চা লের 
মনে অনেক দুঃখ হল। সে কাদতে লাগল । তাতে তার শিক্ষক তাকে কাছে ডাকলেন । 
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কীদছ কেন? চ/ ল উত্তর দিল, “কেন ঈশ্বর আমাকে এমন করে 
বানিয়েছেন? শিক্ষক উত্তর দিলেন, ঈশ্বর তোমাকে এভাবে বানাননি। তুমি নিজেই এরকম 
হয়েছ।” চ৷ ল জিজ্ঞেস করল, আমি কি আর কখনও ভাল হতে পারব?” শিক্ষক বললেন, 
নিশ্চয়ই তুমি পারবে । মানুষ সব সময় এক রকম থাকে না। সর্বদা তার পরিবর্তন হয়। 
তোমার মধ্যেও পরিবর্তন হবে। তুমি চেষ্টা কর।” চা) ল আবার বলল, “স্যার আপনি কি 
করব । তুমি প্রতিদিন একবার করে আমার সাথে দেখা করবে ।” 


৮৪ খিফধর্ম শিক্ষা 
এভাবে প্রতিদিন চল শিক্ষকের সাথে দেখা করে। শিক্ষক তাকে এই প্রার্থনাটি শিখিয়ে 
দিলেন : “হে ঈশবর আমাকে তুমি ভাল ছেলে বানাও । পড়াশুনায় আমি যেন ভাল হতে পারি। 
পরীক্ষায় যেন আমি পাশ করি । কখনও যেন কাউকে দুঃখ না দেই। আমি যেন সব মানুষকে 
ভালবাসতে পারি ।” প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে এই প্রার্থনাটি বলে । ঘুমাতে যাবার 
আগেও সে একই প্রার্থনা বলে । স্কুলে যাবার আগে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এই প্রার্থনাটি সে 
বলে ৷ বাড়িতে সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সকলের সাথে মিলে প্রার্থনা করে। এভাবে এক বছর 
কেটে গেল। বছরের শেষে দেখা গেল চা লের মনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বাৎসরিক 
পরীক্ষায় সে এবার প্রথম হয়েছে। শিক্ষক তাকে বললেন, চল, ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা কর। 
একদিন তুমি অবশ্যই উন্নতি করতে পারবে ৷” 


তুমি কি একজন ভাল মানুষ হতে চাও? 
যদি তুমি একজন ভাল মানুষ হতেই চাও তবে এ কাজগুলো প্রতিদিন ধৈর্যের সঙ্গে কর : 


১) প্রতিদিন যে-কোন কিছু শুরু করার আগে ঈশ্বরের শক্তি চেয়ে প্রার্থনা করবে । কাজটা 
করা শেষ হলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করবে । 

২) প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার আগে পবিত্র বাইবেল থেকে তোমার পছন্দ মত কয়েকটি লাইন 
পড়বে । বাইবেলের যে শিক্ষা পাও, সে অনুসারে জীবনাযাপন করবে । 

৩) প্রতিদিনের পড়াশুনা প্রতিদিন করবে । পরের দিনের জন্য বাকী রাখবে না। 

৪) তোমার সব কর্তব্য কাজ ঠিকমত করবে । অবহেলা করবে না। 

৫) গুরুজনের বাধ্য হয়ে চলবে । তারা যে সুপরামর্শ দেন তা মেনে চলবে । 


উপরের কথাগুলো মেনে চললে তুমিও একজন ভাল মানুষ হতে পারবে। ভাল মানুষকে 
সবাই পছন্দ করে । কি$ | )মন্দ মানুষকে সবাই এড়িয়ে চলে। 


পরিকল্পিত কাজ 
দুইটি প্রার্থনা লিখে আনবে । ১) প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রার্থনা; এবং ২) রাত্রে 
ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রার্থনা। 


খি্ধর্ম শিক্ষা ৮৫ 
অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর 
ক) প্রার্থনা হল - নিষ্ঠুর ছিল 
খ) প্রার্থনার সময় - একজন ছেলে ছিলেন। 
গ) বিচারক খুব - ঈশৃরের সাথে কথা বলা। 
ঘ) আগস্টিন নামে মণিকার - অনেক ধৈর্যের দরকার হয়। 
) আগস্টিন মন্ডলীর একজন - ভাল ছেলে বানাও 
চ) হে ঈশ্বর আমাকে তুমি - উন্নতি করতে পারবে । 
ছ) একদিন তুমি অবশ্যই - মহান সাধু হয়েছেন। 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) নিরাশ না হয়ে............ করা উচিত। 
OAR হল ata সাথে কথা বলা । 
গ) প্রার্থনার সময় অনেক......................, দরকার হয়। 
ঘ) বিরক্ত হয়ে বিচারক বিধবার জন্য..................... করে দিল। 
ও) আগস্টিন নিজেও গভীর.........................., মানুষ হলেন । 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) প্রার্থনার জন্য কী দরকার হয়? 
খ) বিচারক কী ধরনের লোক ছিল? 
গ) বিচারক বিরক্ত হয়ে বিধবার জন্য কী করে দিল? 


ঘ) সাধু আগস্টিনের মা কার কাছে প্রার্থনা করলেন? 
ও) শিক্ষক চ| লকে কীভাবে প্রার্থনা করতে বললেন? 
8। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) বিধবা মহিলাটি বিচারকের কাছে কেন এসেছিল? 
খ) মণিকা ঈশুরের কাছে কাদতে লাগলেন কেন? 
গ) আগস্টিন মন পরিবর্তনের পর কী করলেন? 
ঘ) চা ল শিক্ষকের শেখান প্রার্থনা কখন কখন করত? 
ও) একজন ভাল মানুষ হতে হলে আমাকে কী কী করতে হবে? 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টযাগ 


তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা সাক্রামে$ | বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অর্থ জেনেছি। কয়টি সাক্রামে$ | 
আছে, তাও আমরা জেনেছি। দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্মের বিষয়ে আমরা একটু বি-|রিত 
জানতে পেরেছি। এবার আমরা প্রভুর ভোজ সা(র্কে বি | রিত জানার চেষ্টা করব। 


প্রভুর ভোজকে অন্য কথায় খিষ্টযাগও বলা হয় । খিষ্টাগ বা প্রভুর ভোজ হচ্ছে যীশু খিষ্টের 
দেহ ও রক্ত গ্রহণ ৷ মৃত্যুর আগে তিনি তা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন । যীশুর দেহ-রক্ত পবিত্র 
অঃ | রে গ্রহণ করতে হয়। পবিত্র হওয়ার জন্য আমরা পাপস্বীকার সাক্রামে$ | গ্রহণ করে 
থাকি। তাই এখানে আমরা পাপস্বীকার সাক্রামেহে | র বিষয়েও জানব। 


কীভাবে আমরা প্রভুর ভোজ সাক্রামে১ | পেলাম? কেন আমাদের জন্য সাক্রামেং| টি দেওয়া 
হল? কেন আমরা এই সাক্রামে$| গ্রহণ করি? প্রভুর ভোজ গ্রহণের ফল কী? এই প্রশ্নগুলোর 
উত্তর আমাদের সকলের জানা থাকা দরকার । 


খিষধর্ম শিক্ষা ৮৭ 
প্রভুর ভোজ বা ধ্রিষপ্রসাদ কী 

প্রভুর ভোজ বা খিষ্টপ্রসাদ হচ্ছে যীশুর দেহ ও রক্ত। মৃত্যুর আগে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট তার 
প্রেরিতশিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজ গ্রহণ করেছিলেন । সেই ভোজের সময় তিনি তার দেহ ও 
রক্ত সকল মানুষের জন্য দান করেছেন । তিনি রুটির মধ্য দিয়ে তার দেহ এবং দ্রাক্ষারসের 
মধ্য দিয়ে তার রক্ত আমাদের জন্য দান করলেন । খিফপ্রসাদের মধ্য দিয়ে আমরা যীশুর দেহ 
ভোজন ও রন্তু পান করতে পারি। 

এ ভোজ আমাদের প্রভূ যীশু প্রেরিতশিষ্যদের গ্রহণ করতে বলেছিলেন । তিনি সব সময় তার 
স্মরণে আমাদেরকে এ ভোজ গ্রহণ করতে বরেছেন। তাই এটাকে প্রভুর ভোজ বলা হয়। 
প্রভুর ভোজ হচ্ছে আমাদের জন্য স্বীয় খাদ্য বা আত্মার খাবার | এ ভোজের মধ্য দিয়ে যীশু 
নিজে স্বর্গ থেকে আমাদের অঃ | রে নেমে আসেন। যীশু খিষ্টকে আমরা আমাদের অ$| রে 
পেতে পারি । এজন্য এটাকে খিষ্টপ্রসাদও বলা হয়। 

প্রভুর ভোজ হচ্ছে ভালবাসা ও আত্মদীনের চিহ্ন 

ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন। তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন । 
তাই তিনি চান আমরা যেন পাপের পথে না থাকি । আমরা যেন মুক্তির পথ খুঁজে পাই। 
ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশু হলেন আমাদের মুক্তির পথ । আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি 
নিজেকে দান করেছেন। এটাকে আমরা বলি আত্মদান। আত্মদানের চিহ্ন হিসেবে তিনি 
তার দেহ ও রক্ত আমাদের জন্য দান করেছেন । 

যেদিন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন তার আগের রাতে তিনি একটি ভোজের আয়োজন 
করলেন। সেই ভোজে বসে তিনি রুটি হাতে নিলেন। ঈশ্বরকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন । 
তারপরে বললেন, “এই রুটি আমার দেহ। তোমরা সকলে নিয়ে খাও ।” একই ভাবে তিনি 
দ্রাক্ষারসের একটা পাত্র হাতে নিলেন । আবারও তিনি ঈশৃরকে ধন্যবাদ জানালেন । এরপর 
বললেন, “এ দ্রাক্ষারসের পাত্র হচ্ছে আমার রক্তের পাত্র । এ রক্ত তোমাদের জন্য দিলাম। এ 
রক্ত দ্বারা তোমরা পাপের মুক্তি পাবে ৷” 


৮৮ খিফধর্ম শিক্ষা 
পরের দিন শত্রুরা যীশুকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে বড় একটা ক্রুশ বহন করতে দিল । তাকে 
নিয়ে গেল গলগথা নামক পাহাড়ে । সেখানে নিয়ে তারা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করল । সে ক্রুশে 
যীশু খিষ্ট নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন বলে আমাদের জন্য 
নিজেকে দান করেছেন। তাই প্রভুর ভোজ হচ্ছে ভালবাসার চিহ্ন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে 
আমরাও ভালবাসতে শিখি । আমরাও পর এরের জন্য নিজেকে দান করতে শিক্ষা লাভ 
করি। 

বিভিন্ন রকমের খাদ্য 

মানুষের যেমন আছে দেহ তেমনি আছে মন এবং আত্মা। দেহ, মন ও আত্মার-তিনটার 
মনের জন্য দরকার খেলাধুলা, আনন্দ, গান-বাজনা, মনের কথা অন্যদের কাছে বলা 
ইত্যাদি । আত্মার জন্যও খাবারের দরকার হয় । খাদ্য না পেলে দেহ মরে যায়। মনের খাবার 
না পেলে মনও নিট | জ হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে সঠিক খাদ্য না পেলে আমাদের আত্মা 
অসুস্থ হয়ে যায়। 

আত্মার খাদ্য 

ঈশ্বরকে বা যীশুকে অ$ | রে গ্রহণ করাই হচ্ছে আত্মার খাবার ৷ প্রভুর ভোজ বা যীশুকে গ্রহণ 
করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে গ্রহণ করি । আমরা আগে শিখেছি যে, এক ঈশ্বর আছেন। 
কিন্তু এক ঈশ্বর তিন ব্যক্তি। পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা মিলে এক ঈশুর ৷ প্রভুর ভোজ 
গ্রহণের সময় আমরা ঈশ্বরের সাথে অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সাথে মিলিত হই। 
যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা এই মিলন লাভ করি। আমাদের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের সাথে এই 
মিলনই হচ্ছে আমাদের আত্মার খাদ্য । 

প্রভুর ভোজ গ্রহণ করার জন্য আমাদের পর: (রের মধ্যেও মিল থাকতে হয় । অঃ | রে পাপ 
থাকলে মিল ও একতা থাকে না। তাই আত্মার খাদ্য অর্থাৎ ঈশৃরকে গ্রহণ করার জন্য 
আমাদের পাপ স্বীকার করতে হয়। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৮৯ 
প্রভুর ভোজের সময় আমরা যা যা করি 

অনেক সময় আমরা আত্মীয়দের বাড়িতে নিমনগ্ী খেতে যাই। গিয়েই আমরা খেতে বসি না। 
প্রথমে কুশল আলাপ করি। এর পর আমরা কে কেমন আছি তা বলি। অতীতে কারও সাথে 
কোন খারাপ সঃর্ক থাকলে তা আলোচনা দ্বারা ঠিক করি। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা 
তাদের বলি। তাদের সুখ-দুঃখের কথাও আমরা শুনি। আত্মীয়ের জন্য কোন কিছু করার 
দরকার হলে তা করার প্রতিশ্রুতি দেই। এরপর খাবার দেওয়া হয়। আনন্দ সহকারে আমরা 
সেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি । খেয়েই আমরা যে যার বাড়ি চলে যাই না। আর একটু সময় 
আমরা বসে গল্প করি। তারপর আত্মীয়কে ধন্যবাদ দেই। কারণ তিনি আমাদের নিমন্ঠী 
দিয়েছেন ও সুস্বাদু খাবার দিয়েছেন। এরপর বিদায় নিয়ে চলে যাই। যাওয়ার সময় 
আত্মীয়কে আমাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য নিমন্ঠ করে যাই। 


০ 
২৮ 


(J 


গির্জাঘরে পবিত্র খিষ্টযাগ উৎসর্গ করা হচ্ছে 


৯০ খিফ্ধর্ম শিক্ষা 
প্রভুর ভোজের সময়ও আমাদেরকে ঈশ্বর নিমন্ী করেন। তার পুত্রের দেহ-রত্ত গ্রহণ করার 
জন্য তিনি আমাদের ডাকেন । গিয়েই আমরা প্রভুর ভোজ গ্রহণ করি না। আমরা পর ॥রের 
সাথে মিল ও একতা আছে কি না, তা চিং| ! করে দেখি । আমরা হয়তো পর: (রের দুঃখ 
দিয়েছি। ঈশ্বরকেও আমরা হয়ত চি$| য়, কথায়, কাজে, অবহেলা দ্বারা দুঃখ দিয়েছি। তাই 
আমরা ঈশ্বর ও পর ॥রের কাছে ক্ষমা চাই। তারপর আমরা ঈশ্বরের কাজের জন্য তার 
প্রশংসা করি। 

এরপরের গুরুত্ৃপর্ণ ধাপ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী পাঠ। পবিত্র বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের কথা । এই 
বাইবেল থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শুনি। আমাদের মধ্য থেকে একজন সেই বাণীর অর্থ 
ব্যাখ্যা করে শোনান। সাধারণত যাজক, পাস্টর বা বাণী প্রচারক তা ব্যাখ্যা করেন। 
আমাদের সুখ-দুঃখের কথা ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরি। অর্থাৎ জগতের নানা প্রয়োজনের কথা 
আমরা তাকে জানাই । এরপর আমরা ভোজ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তৃত হই । ভোজ গ্রহণ করার 
পরই আমরা চলে যাই না। আর একটু সময় ধরে আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। তিনি 
আমাদের নিমনগী করেছেন বলে তাকে ধন্যবাদ জানাই । তার কথা শুনতে পেয়েছি ও তিনি 
আমাদের কথা শুনেছেন বলে তাকে ধন্যবাদ জানাই । তারপর বিদায় নিই। 

প্রভুর ভোজ গ্রহণের ফল 

সঠিক সময়ে পরিমিত আহার করলে দেহের স্বাস্থ্য ভাল থাকে । তেমনি রীতিমত আধ্যাত্মিক 
খাদ্য গ্রহণ করলে আত্মার স্বাস্থ্য ভাল থাকে । আত্মার স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও ভাল 
থাকে । তাতে মানুষের চরিত্রও ভাল থাকে । আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সকল 
মানুষের সাথেও সার্ক ভাল থাকে । আত্মার স্বাস্থ্য ভাল থাকার অর্থ আমাদের আত্মায় 
ঈশ্বর আছেন। আমরা ঈশ্বরের কথা শুনি ও সে অনুসারে কাজ করি । পাপের পথে যাই না। 
প্রভুর ভোজ গ্রহণ করার জন্য দীক্ষায্নান বা অবগাহন গ্রহণ করতেই হয়। ভাল-মন্দ বিবেচনা 
করার শক্তি থাকতে হয়। ভালকে গ্রহণ করে মন্দকে ত্যাগ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে 
হয়। অ$| র পাপশন্য থাকতে হয়। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৯১ 
কোন কোন মন্ডলীতে শিশুদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। তাই এই মন্ডলীগুলোতে দশ-বার বছর 
বয়সেই প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতে দেওয়ার অনুমতি আছে। কোন কোন মন্ডলীতে সাধারণত 
বয়স্ক ব্যক্তিকে অবগাহন (বাপ্তিস্ম) দেওয়া হয়। কাজেই তারা যথেষ্ট বড় হয়ে প্রভুর ভোজ 
গ্রহণ করতে পারে । 

দীক্ষাস্নান বা অবগাহনের সময় আমরা সাঞর্ণ পাপমুক্ত হই। কিন্তু পরে নিজে জেনেশুনে 
এবং স্বাধীনভাবে আমরা কিছু কিছু পাপ করে থাকি। এসব পাপ অঃ | রে নিয়ে আমরা 
ঈশৃরকে গ্রহণ করতে পারি না। তাই আমাদের পাপ স্বীকার করতে হয়। 

পরিকল্পিত কাজ 


যীশু রুটি ও দ্রাক্ষারস হাতে নিয়ে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলো মুখস্থ করে 
আসবে । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর 
ক) যীশুর দেহ ও রক্ত পবিত্র অ$ | রে | আমাদের জন্য দান করেছেন 
খ) প্রভুর ভোজ হচ্ছে আমাদের জন্য | গ্রহণ করতে হয়। 
গ) ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে পর (রের কাছে ক্ষমা চাই। 
ঘ) আত্মার জন্য স্বর্গীয় খাদ্য বা আত্মার খাদ্য 
ও) আমরা ঈশ্বর ও খাবারের দরকার হয়। 


৯২ 


২। শূন্যস্থান পূরণ কর 


৩ 


৪। 


5 বলা হয়। 
ক) প্রভুর ভোজকে অন্য কথায়............. 


52875 555272525 
খ) প্রভুর ভোজ হচ্ছে যীশু খ্রি্টের.................. 


ই পথ। 
গ) ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র খীশু হলেন আমাদের.......... 


সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ূ 

ক) প্রভুর ভোজকে অন্য কথায় কী বলা হয়! 

খ) কে আমাদের জন্য একমাত্র মুক্তির পথ? 

গ) যীশু আমাদের জন্য তার কী দান করলেন? 

ঘ) যীশু কবে শেষ ভোজের আয়োজন করলেন? 

ও) আমাদের আত্মার খাদ্য কে? মিরার 
চ) ঈশ্বরকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের কী করতে 


রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) প্রভুর ভোজ কাকে বলেঃ 
পিএস নিয়ে কী বললেন? 
গ) শেষ ভোজে বসে যীশু রুটি হাতে ডা 
ঘ) শেষ ভোজে বসে যীশু দ্রাক্ষারস হাতে নিয়ে টা 
ও) আমরা কাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিঃ 


ষোড়শ অধ্যায় 


খ্রিফীয় পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


মা-বাবা, ভাইবোন ও আত্ীয়-স্বজনদেরকে একত্রে পরিবার বলা হয়। একা থাকলে 
আমাদের জীবনে একঘেয়েমি আসে । কিন্তু অন্যদের সাথে বাস করলে আমাদের জীবন 
আনন্দের হয়। একা একা কাজ করলে শেষ করতে অনেক সময় লাগে । কিন্তু পরিবারের 
সবাই মিলে কাজ করলে তাড়াতাড়ি ও সহজে হয়ে যায়। এ কথাগুলো আমরা আগেই 
জেনেছি। পরিবার কত প্রকার ও কী কী তাও আমরা জেনেছি । আমাদের প্রাকৃতিক পরিবার, 
খিফীয় পরিবার এবং বিশ্ব পরিবার সম্পর্কেও আমরা এখন জানি । 


খিফীয় পরিবার কী ও এর প্রধান গুণগুলো কী কী তা আমরা জেনেছি । এবার আমরা খিফীয় 
পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোও জানব । নিচের ছবিটি ভাল করে লক্ষ কর। 


একটি মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


৯৪ খিষ্ধর্ম শিক্ষা 
উপরের ছবিতে আমরা একটা মানুষের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। দেহটিতে মাথা, হাত, চোখ, 
কান, মুখ, নাক, পেট, পা ইত্যাদি আছে। তারা সবাই মাত্র একটি দেহের বিভিন্ন অংশ । সব 
অংশ মিলে একত্রে একটি ( রাঁজ্গ দেহ তৈরি করে । তাদের সবার মধ্যে যোগাযোগ এবং 
একতা আছে। সম়র্ণ দেহটাকে তারা সবাই মিলে ভালবাসে । এক অংশের জন্য অন্য 
অংশের মায়া আছে। যেমন, হাত, একটু ব্যথা পেলে সারা দেহ কষ্ট পায়। পায়ের আঙ্গুলে 
একটু ব্যথা লাগলেও সারা দেহ কষ্ট পায়। 


পুরো দেহের জন্য তাদের নিজ নিজ দায়িতৃ-কর্তব্য আছে। যেমন, মাথা তার বুদ্ধি ভালভাবে 
ব্যবহার করে, মুখ ঠিক মত খায় ও কথা বলে। চোখ ভাল করে দেখে । পা সোজা হয়ে 
দাড়ায় ও হাটে । কান ঠিক মত শোনে । নাক নিঃশ্বাস গ্রহণ করে এবং ঘ্রাণ নেয়। তারা যদি 
নিজের কাজ নিজে ভালমত না করে তবে সবার কষ্ট হয়। 


একটি পরিবারও ঠিক এই দেহের মত পরিবারে বাবা, মা, ভাই, বোন থাকে। যার যার 
দায়িতু তাকেই করতে হয়। কর্তব্যে কেউ অবহেলা করলে সারা পরিবারের কষ্ট হয়। 


একটি পরিবারের বাবা-মা এবং সঃ | নেরা খ্রিষ্টান হয়ে থাকে তাহলে এ পরিবারকে 
খ্ৰিষ্টীয় পরিবার বলা হয়। আবার একটি অ লের কয়েকটি খ্রিষ্টান পরিবারকে একত্রে 
একটি খিষীয় পরিবার বলা যায়। একটি ধর্মপল্লীর থিষ্টানদেরকে একটি খিফীয় পরিবার 
বলা যায়। তেমনি, সারা পৃথিবীর সব খিষ্টানদেরকে নিয়েও একটি খিফীয় পরিবার হয়। 


খিফীয় পরিবারের কয়েকটি চিহ্ন থাকে । এ পরিবারের সদস্যরা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার 
নামে দীক্ষান্ত্রান গ্রহণ করে। তারা খিষ্টের আদর্শে জীবনযাপন করে । তারা পর ॥রকে 
ভালবাসে ও সেবা করে । একে অপরকে ক্ষমা কর, সাহায্য করে । মারীয়, যোসেফ ও যীশুর 
পরিবারের আদর্শ অনুসরণ করে চলে । খিফীয় পরিবারের সদস্যদের আচরণ সহনশীল ও 
নম্। তারা পর ॥রকে বিশ্বাস করে । একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে । তাদের মধ্যে আছে একতা, সততা, সরলতা, ন্যায্যতা ও শাহি| । 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ৯৫ 


শরিফীয় পরিবারে পিতামাতার দায়িত ও কর্তব্য 


ক) 
খ) 
গ) 
ঘ) 
ঙ) 
চ) 


বাবা-মা তাদের সঃ | নদেরকে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা দিয়ে বড় করেন; 
সঃ | [নদেরকে যা শিক্ষা দেন বাবা-মা তা নিজেরাও পালন করেন; 
বাবা ও মাপর ॥রকে সম্মান করেন ও ভালবাসেন; 

মণ্ডলীর উপাসনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন; 

মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেন। 


খ্রিফীয় পরিবারের সন্তানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


রঃ 
খ) 


মা-বাবাকে সম্মান করে; 
সবাই একত্রে মিলেমিশে থাকে; 


৯৬ খ্রিষ্টধৰ্ম শিক্ষা 
গ) মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি বাধ্য ও শ্রদ্ধাশীল হয়; 
ঘ) আদর্শ শিক্ষাগ্রহণ করে; 
ও) নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তোলে; 
চ) ভাল গুণাবলি অর্জন করার জন্য চেষ্টা করে; 
ছ) মন্দ ও বদ-অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে; 
জ) অলসতা বর্জন করে ও পরিশ্রমী হয়। 


ধর্মপল্লীতে বা মণ্ডলীতে খিফীয় পরিবার জীবন 


ধর্মপল্লীতে পুরোহিত, শিক্ষক, প্রচারক, প্রার্থনা পরিচালক এবং সকল খিষ্টভত্ত মিলে একটি 
পরিবার । এখানেও যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। 


খরিধর্ম শিক্ষা ৯৭ 
ধর্মপল্লীর খ্রিষীয় পরিবারে পুরোহিত উপাসনা পরিচালনা করেন । প্রচারক ঈশুরের বাণী প্রচার 
করেন। শিক্ষক শিক্ষাদান করেন । প্রার্থনা পরিচালক বিভিন্ন বাড়ি এবং পাড়ায় গিয়ে প্রার্থনা 
পরিচালনা করেন। কেউ কেউ অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা করেন। কেউ কেউ স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলোচনা করেন। কেউ কেউ আবার দরিদ্র লোকদের সাহায্য করেন। 
এভাবে একেক জন একেক কাজ করেন । 


পরিকল্পিত কাজ 
১. আদর্শ ছেলেমেয়ের ভাল গুণগুলো কী তা লিখে আনবে। 
২. একজন আদর্শ ছেলেমেয়ে হিসেবে অন্যদের জন্য কী কী দায়িতু ও কর্তব্য রয়েছে, 


লিখে আনবে। 
অনুশীলনী 

১। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর 

ক) বাবা ও মা মিলে মিশে থাকবে । 

খ) নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস ত্যাগ করবে। 

গ) সবাই একত্রে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করবে। 

ঘ) মন্দ ও বদ অভ্যাস সারা পরিবার কষ্ট পায়। 

ও) মণ্ডলীর কাজে গড়ে তুলবে । 

চ) কর্তব্যে কেউ অবহেলা করলে পর (রকে সম্মান করেন। 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর 

ক) একা থাকলে আমাদের জীবন .......... ০০ হয়। 


খ) মাথা তার বুদ্ধি ......................., ব্যবহার করে। 


৯৮ 


৩ 


৪। 


খিষধর্ম শিক্ষা 


গ) একটি পরিবারও ঠিক এই ................... মত। 
ঘ) যার যার ..............,১,০,০, তাকেই করতে হয়। 
ও) খিফীয় পরিবারের সদস্যরা পর ॥রকে ......... ০০০০ ও সেবা করে। 


সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) চোখের কাজ কী? 

খ) একটি পরিবার কীসের মত? 

গ) পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে অন্য সদস্যরা কী করে? 

ঘ) একটি পরিবারের সবাই খ্রিষ্টান থাকলে তাদেরকে কী পরিবার বলে? 

ও) খ্রিফীয় পরিবারের সদস্যরা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে কী গ্রহণ করে? 
চ) ধর্মপন্লীর খ্রিষীয় পরিবারে পুরোহিত কী পরিচালনা করেন? 


রচনামুলক প্রশ্ন 

ক) খ্ৰিষ্টীয় পরিবার কাকে বলে? 

খ) খিষ্টীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কী কী গুণ থাকে? 

গ) খিফীয় পরিবারের পিতা ও মাতার দায়িতৃ ও কর্তব্যগুলোর নাম লেখ । 

ঘ) খ্িষ্টীয় পরিবারের সঃ | [নদের দায়িতৃ ও কর্তব্যগুলো নিজের ভাষায় লেখ। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান 


বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে । দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ এ যুদ্ধ চলেছে। এর 
পর আমরা পাকি | নিদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছি। এ যুদ্ধে আমাদের দেশের হাজার 
হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। পাকি |নিরা আমাদের দেশের অগণিত মানুষ মেরে 
ফেলেছে। তারা আমাদের অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে 
এদিক সেদিক চলে গিয়েছিল । দেশ স্বাধীন হবার পর হতারা আবার যার যার বাড়িতে ফিরে 
এসেছে । এভাবে মানুষ নয় মাস কষ্ট করার পর মুক্তি পেল। 


সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা অ' [হাতে যুদ্ধে যাচ্ছেন 


১০০ খিফধর্ম শিক্ষা 
ছবিতে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে তারা যুদ্ধের 
কলা-কৌশল শিখেছেন। এরপর তারা যুদ্ধে নামলেন ৷ যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের অনেকে 
শহীদ হয়েছে। অনেক নিরপরাধ মানুষও প্রাণ দিল। তারপর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর 
পাকি | নি বাহিনী আত্মসমর্পণ করল । আমরা বিজয় লাভ করলাম । এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে 
আমরা স্বাধীন জাতি হলাম। তাই আমরা এ যুদ্ধকে বলি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ । 

বহু খ্ৰিষ্টান লোক এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের অনেকেই শহীদ হয়েছেন। 
আবার অনেকে এখনও জীবিত আছেন । আমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করে কীভাবে তারা 
যুদ্ধ করেছেন। 

দুই ভাবে আমাদের খ্রিষ্টান লোকেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে ও 
পরোক্ষভাবে ৷ যারা অ [ও গোলাবারুদ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন তারা প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা । কিন্তু 
অনেকে আশ্রয়, খাবার, টাকা-পয়সা, সংবাদ ইত্যাদি দিয়েও সাহায্য করেছেন। তাদেরকে 
আমরা বলি পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা । তাদের সবাই সহযোগিতাই প্রয়োজন ছিল। পরোক্ষভাবে 
অনেকের সাহায্য দরকার ছিল। তা না হলে এ যুদ্ধে জয়লাভ করা অত্য$| কঠিন হত। 
তা মুক্তিযুদ্ধ 

যারা অ [ও গোলাবারুদ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন, পাকি | নিদের বিরুদ্ধে গোলাগুলি করেছেন, 
তাদের যুদ্ধকে আমরা বলি প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ । 


পরোক্ষ মুক্তিযুদ্ধ 

নিয়লিখিতভাবে সাহায্য করাকে আমরা বলতে পারি পরোক্ষ মুক্তিযুদ্ধ : 
১.  মুক্তিযেদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছেন । 

২. মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন । 

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। 


খিফ্ধর্ম শিক্ষা ১০১ 


৪. মুক্তিযুদ্ধ চলার জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন । 

৫. অসুস্থ বা আহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ওষুধ ও সেবা দিয়ে সাহায্য করেছেন। 
৬. পাকি | নি সৈন্যরা কোথায় আছে তা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জানিয়েছেন । 
৭. মুক্তিযুদ্ধা স্থানে অ ও গোরাবারুদ পৌছে দিয়েছেন। 

৮. ঘর বাড়ি হারা মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় ও খাবার দিয়েছেন । 


ধর্মপল্লীর স্কুল ও গির্জায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। যাজক ও সিষ্টারগণ তাদের খাবার ও ওষুধ দিয়ে সেবা করছেন 


বাংলাদেশের প্রায় সব ধর্মপল্লীতে আশ্রয়হীন মানুষ আশ্রয় পেয়েছিল। যুদ্ধের কারণে সব 
স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মপল্লীর স্কুলগুলোতে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। 
পুরোহিত, সিষ্টার ও ব্রাদারগণ তাদের খাবার ও ওষুধ দিয়েছেন। 


রান্না করে খাইয়েছেন। অসুস্থদের সেবা করেছেন । গোপন খবর পৌছে দিয়েছেন। এভাবে 
মুক্তিযুদ্ধে খিষ্টানরা অনেক অবদান রেখেছেন। আমরা খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে 
স্মরণ করি। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাই। 


মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে ভালবাসেন 

আমাদের কাছে দেশ হল ঠিক যেন মায়ের মত। এজন্য আমরা আমাদের দেশকে বলি 
মাতৃভমি। আমাদের ভাষাকে বলি মাতৃভাষা । আমাদের জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়েও 
আমরা দেশকে মা বলে ডাকি। নিজের মাকে যেমন আমরা ভালবাসি তেমনি দেশকেও 
ভালবাসি নিজের মাকে যেমন সেবা করি তেমনি দেশকেও সেবা করি । নিজের মায়ের মত 
করে আমরা দেশকেও বিপদ থেকে রক্ষা করি । মুক্তিযোদ্ধাগণও দেশকে ভালবাসেন । 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১০৩ 
যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা দেশের প্রতি খাটি ভালবাসা দেখিয়েছেন। পাকি | নিরা আমাদের 
দেশের ক্ষতি করছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভমিকে রক্ষা করেছেন। তারা মাতৃভমির 
জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। 

পরিকল্পিত কাজ 

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান মহিলারা কীভাবে অবদান রেখেছেন, আমরা এখন তার একটি তালিকা 
তৈরি করি। 


ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

ও) 

অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরের সাথে মিল কর 

ক) এভাবে মানুষ নয় মাস সাহায্য দরকার ছিল। 
খ) এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা থাকতে দিয়েছেন। 
গ) পরোক্ষভাবে অনেকের ব্যবস্থা করেছেন। 
ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের বাড়িতে কষ্ট করল। 
ও) মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া দাওয়ার স্বাধীন হলাম। 
চ) এ জন্য আমরা আমাদের দেশকে বলি  মাতৃভমি। 


৩ 


৪। 


শূন্যস্থান পুরণ কর 

ক) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ..........................., খিষ্টাব্দে। 
ই. জী মাস এ যুদ্ধ হয়েছিল । 

$M) রহ লোক এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। 
ঘ) আমাদের দেশ হল ........................ মত। 

ও) আমাদের ভাষাকে বলি .......... | 
0,276 দেশকে ভালবাসেন । 

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


ক) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ কখন হয়েছিল? 

খ) কোন তারিখে পাকি | নি বাহিনী আত্মসমর্পণ করল? 
গ) মাতৃ '্মকে ভাষাকে কী ভাষা বলে? 

ঘ) মুক্তিযোদ্ধারা কাকে রক্ষা করেছেন? 

ও) মুক্তিযুদ্ধের সময় স্কুল-কলেজ কী হয়েছিল? 


রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) মুক্তিযুদ্ধে খিষ্টানরা কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন? 

খ) প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ কাকে বলে? 

গ) পরোক্ষ মুক্তিযুদ্ধের পাচটি উদাহরণ দাও? 

ঘ) ধর্মপল্লীতে যারা আশ্রয় নিম্েছিল তাদের জন্য কী কী করা হয়েছিল? 


] পা ২ আচর নন ণই 


RD রা (পিইডিপি ৪ এর 
শুই”) আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের 
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